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কর্তক স্কুল-পাঠ্য-পুস্তকর্স্দেঅন্গমো দিত | 


বিবিধ সন্দভ 





সানব-প্রক্কতি, মহা প্রস্থান, বিজ্ঞান পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থ 
০সন্ট কলম্বস্‌ কলেজের অধ্যাপক 


শ্বীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যাক্স,় এম, এ 


কৰক সঙ্কলিত ॥ 


গু হি 
পাজি সত চস 
৩ ৫৯ ৩ 


পর্িিবন্ধিত ৩য় সংস্করণ 


১৯২৮৮ 


সোল এজেন্ট 5___ 


নাথ ব্যানাজ্ভজী এণশু কোং 
২৩নৎং, ক্যানিৎ প্রীট, কলিকাতা ॥ 


মূল্য বশ আলা মা । 


ঈচুড়া, কালীকুষ্ণ পাঁবলিশিৎ হাউস হইতে 
শ্রীজেছ্ীতিশ্চত্দ মুখোপাধ্যায় 
চতকসস্ঞ্প কাশিত । 


্প্ি্টার- _শাপ্রবোধচক্দ্র নাথু 
শ্রীহর্পা শ্িন্টিৎ ওয়ার্ক 
১২51৪৫ এ, কর্ণওয়ালিস্‌ প্রীট, কলিকাতা ।' 


. ভাঁমকা 


কারণ বাতীত কার্য হয় না। পাঠ্যপুস্তকের এত প্রাচুর্য থাকা 
সন্ত্বেও আমাদের এই পুস্তকখানি প্রকাশের প্রয়োজন কি,__ ইহার 
একটা কৈফীয়ৎ দেওয়া আবশ্তক মনে করি । 

ভাষা শিক্ষার সহত যাহাতে স্বদেশ ও স্মসমাজের আকাজ্কিত 
আদর্শে চরিত্রগঠন ও কাধ্যশীলতার অনুশীলন করিয়া মনুব্যত্ব অর্জন 
করিতে পারা বায় সেই উদ্দেগ্ত সাধনে যত্কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জর. 
এই পুস্তকথানি সঙ্কলিত হইল । 

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু 
বিনয়ভূবণ সরকার মহাশয়-একদিন কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ একখানি গ্রন্থের 
সঙ্গলন কার্যে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমার অনুরোধ ও 
আগ্রহে শ্রীমান্‌ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মহাশয়ের সাহায্যে এই 
গ্রন্থধানি *সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়! দিয়াছেন। বিনয়বাবুর নিকট 
কাহার সাহায্যের জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ এবং যে সকল 'প্রথিতষশহ 
লেখভ্কর রচনা হইতে প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাদের নিকটও 
অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ ॥।  - র 

পুস্তকখানি হইতে ছাত্রগণের কিছুমাত্র উপকার হইলেও সমস্ত শ্রম 
সাথুক বোধ করিব । ইততি-- 


টছড়া। 1 প্রকাশক। 


৩০শে মার্চ, ১৯২৫ । 


৩য় সংস্করণের ভূমিকা 


খাগ্যাখাগ্য সম্বন্ধে আমাদের ভাত্রগণের বিশেবতহ পল্লীশ্রামক্ত 
ছাত্রগণের ধারণা অতি ভ্রান্ত । অথচ এই খাগ্ভাখাছ্য বিচ।রেব সহিত 
শাদের বাক্তিগত এব জাতিগত জীবন-মরণ সমস্ত ঘনিষ্ঠ ভাব 
সধাঁশ্র& । সেইজন্য অতিত প্রয়োজনীয় বোধে এই সংস্করণে ব:ঃঙ্গালীর খাস 
শীর্ষক প্রঞ্ষটি প্রবন্ধ। দেওয়! হইল । আর বাঙ্গলার ছইজন রিশ্ব-বিখ্যাত 
কর্ম্মবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও এই সংস্করণে দেওয়া গেল । 
পুস্তকথানি ছাব্রগণের অধিকতর চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য কয়েকখানি 
চিব্রও সংযোজিত হইয়াছে । 
প্রত্যেক প্রবন্ধের সুচনায় প্রবন্ধের প্রতিপান্ত ও বর্ণনীয় বিষয়ের: 
বিশ্রেষণ এবং প্রবন্ধ শেষে প্রশ্নাবলী সংযোগ করা হইয়াছে । 
আশা করি, এই সংস্করণে পুস্তকখানি শিক্ষক মহাশয়গণের অধিকতর 
সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হইবে । ইতি-__ 


চু ছড়া । ]র বিনীত-_ 
৩*শে নভেম্বর, ১৯৯৮ । প্রকাশক। 


সূচীপত্র 
একলব্য (মানকুমারী বস্থ ১ শিক ই 
আরবজাতির অতিথি-পরারণত। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ) 
ঈ্গ্রামবাসী € চক্রনাথ বল্ু ১. ০ রে? ৫ 
ঘুধিষ্ঠিরের তপোবন গমন 2 
রাজি জনক সীরধ্বজ (প্রিরদর্শন হালদার ) 
হইখানি ছবি (মানকুমারী বস) 
সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ ( নরেন্দ্রনাথ ভট্টচাখ্য ) 
লামায়ণ গান € ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ) 
পরিশ্রম (অক্ষয়কুমার দত্ত ১ রঃ 
পুত্ত ও তাহার বীরজননী € শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ১ 
বাঙ্গালীর খাছ ( চুনীলালবাবুর প্রবন্ধ অবলম্বনে ) 
সৈয়দ আমীর আলী 
হীরক টা রি 
(লোভ ( অশ্বিনীকুমার দত্ত ) **. 
ক্রোধ 
দাদাভাই নৌরোজী 
রোগীর সেবা! € ভুদেব মুখোপাধ্যায় ১ 
ভ্রাতৃন্সেহ ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১ 
হৃদয়ের দান € অক্ষয়ছক্দ্র সরকার ) 
জর্জ স্রিফেন্সন ... নদ 
বোস্বাই (নবীনচন্দ্র সেন 9 ... রর 
সর রও ও 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১১ 3 


১২ 
১৭ 
২১, 
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স্‌ ০৯ 


১০২. 
১০৭ 
১১০৭ 
১২৯ 


৩০০ 





বিবিধ সন্দ্ভ 


ও 
ল্বন্ব্িত্ডাশপালু 


ও 26৩০ 


একলব্য 


বিশ্লেষণ 2 

প্রবন্ধের বর্ণনীক্প ও প্রতিপাঘ্য বিবয় 2--১। একলব্যের অতুলনীয় 
গুরুভক্তি ও আত্মত্যাঁগকাঁহিনী । ২। একলব্যের উন্নতিমূলে আমরা 
শিক্ষা পাঁই* ফে উদ্যম, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, সহিষ্ুণতা ও একা গ্রত' 
এই পাঁচ শক্তিই মানবের সকল উন্নতির মূল। ৩1 মানব নিজে 
যণার্থ*গুণী হইলে ব্যক্তিবিশেষের কাছে পুরস্কত না হইলেও জগতের 


কাছে অপুরস্কত থাকেন না 


এএকলব্য নিষাদরাজ হিরণ্যধন্ুর পুজ্র । নীচবংশে জন্মগ্রহণ 
করিলেও একলব্যের একাগ্রতা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় জগতে 
অতুলনীয়। নিষাদ-বালক বাল্যকাল হইতে শরনিক্ষেপ ও অন্ত্রচালনা- 
পূর্ববক্ষ স্থগয়া শিক্ষণ করিত কিন্ত্রু তাহাতে তাহার আকাঙসণ 
পরিতৃপ্ত হইত না। একদিন একলব্য দেখিতে পাইল, কুরুবংশীয় . 


২. বিবিধ সন্দর্ভ 


এবং যু বুষ্ত ভোজ প্রভৃতি সন্দ্রাম্তবংশীয় বালকগণ অক্দ্রবিদ্া- 
বিশারদ, মহাপ্রাভ্ভ, স্থুশিক্ষক তদ্রোণাচাপ্্যের নিকটে অস্ত্রবিদ্ভা 
বন্ুর্বেবদাদি শিক্ষ। করিতেছে । দেখিয়া বালক একলব্যের অন্তঃকরণ 
সানন্দে পুর্ন হইল» আকাঙ্ক্ষা বদ্ধিত হইল । বালক অতি বিনীতভাবে 
সশঙ্কচিন্তে দ্রোণীচাধ্যের সাম্গশৎকার লাভের সুবিধা খু জিতে লাগিল । 

একদিন সে স্থববিধা হইল । একদিন মহাত্া ক্রোণাচাধ্যকে 
নিভজনে পাইয়া একল্ব্য প্রণামপুর্বক করযোড়ে দাড়াইল । আচাধ্য 
জিন্ভন্তাসা করিলেন, _“বশুস, কি চাঁও 2 

€ অভীষ্ট দেবতা প্রত্যক্ষ হ্ুইয়া বর দিতে চাহিলে মানব তেমন 

অবশ. বিহ্বল হইয়া পড়ে আচাধ্যের মধুর বাক্যে বালকও তেমনি 
হইয়া গেল ।& তারপর অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রকুতিস্থ 
হইয়া বলিল, “আমি আপনার দাস হইয়া আপনার চরণাশ্রয়ে 
থাকিয়া ধন্ুবেবদ শিক্ষা করিতে চাই 1” এএইটুকু বলিতেই তাহার 
হৃ-কম্প হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । প্রফুল্রমুখে ত্রোণাচাধ্য জিজ্ভাস৷ 
করিলেন, “ভুমি কে ?” তখন সত্যবাক্‌ একলব্য উত্তর করিল,__ 
“আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধন্ুর প্ুজ্রঃ আপনার দাস একলব্য ।৮ 

তখন সেই অমিততেজা ত্রাঙ্গণ, সম্দ্রান্তবংশীয় বালকদিগের 
শিক্ষাণ্ডরু, অন্ভুনাদি কৃতী ও কাৌন্তিমান শিষ্যগণের আচাষ্য সেই 
শিক্ষার্থী দীনবেশী গ্রতিভাশালী বাবারুজে “নিষাদপুভ্র” বলিয়। 
প্রত্যাখ্যান কৃরিলেন । ক্জাত্যভিমান, পদগোরব সময়ে সময়ে 
মানবকে হৃদয়হান করিয়া থাকে । 

একলব্য রীলক হইলেও বীর । সে সাশ্রদলোচনে ভক্তিভাবে- 
(্রোণাচাষ্যের চরণে প্রণাম করিয়া বেদাযর় হইল 1 


একলব্য তত. 


বিদায় হইয়া! একলবা গুহে গেল না। নিন বনে, ত্রাণাচাধ্যের 
সপ্তায় মুত্তি গঠন করিয়' তাহা সম্মুখে রাখিয়া নিষাদবালক অভিপ্রেত 
লাভের নিমিত্ত সাধন। করিতে .প্রবুন্ত হইল । কুঠোর সাধনা-বলে 
অন্তের উপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়াও একলম্য ধন্ুবিবগ্ভার অদ্বিতীয় 
পারদর্শী হইয়া উঠিল । 

একদা কুরুকুমারগণ মৃগয়ার্থে অরনে। প্রবেশ করিলেন । 
তাহাদের পালিত কুক্কুরসকল বিকট চীহ্কান্ুর ম্বগয়ার সহায়ত। 
করিতে লাগিল । যেখানে মনম্বী বালক একলব্য ধন্ুুর্বাণ লহইয়! 
সাধনা করিতভেছিল, কৌরবদিগের পালিত একটি কুক্কুর সেইখানে 
গিয়া বিকট রব করিতে প্রবৃত্ত হইল 

কুকুরের চীৎকারে একলবে্যর মনে বিরক্ত্ি* জন্মিল। তাহার 
ধ্যানে_-তাহার একাগ্রতায় *বিদ্প হইতেছে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে 
কুকুরের মুখে শর বিদ্ধ করিল । কুকুর চীকার করিতে অসমর্থ 
হইয়! ব্যথিতভাবে প্রভুদিগের নিকট উপস্থিত হইল । 

কুক্ধুরের অবস্থা দেখিয়! কুরুকুমারগণ বিস্মিত হইলেন । তাহার 
শরীরে রক্তপাত হয় নাই, মুখে আঘাতের চিহ্ু নাই, অথচ শর-বিদ্ধ 
হইয়া! তাহার চীকার-শভ্তি রহিত; কে এমন অবন্রবিন্ভা সম্প্ম, 
কে এমন অপুকব ক্ষমতাপন যেন মন্ত্রবলে এই সারমেরকে মুক 
কুক্রিয়াছে । 

এই শর-নিক্ষেপকারীকে নিজেদের হইতে নিপুণতর জানিয়া 
কুমারগণ একান্ত চমণ্কুত ও কৌর্ুহলাক্রীন্ত হইয়া তাহার অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ তাহারা নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়। 
একলব্যকে দেখিতে পাইলেন ।* বালকের মস্তরকে "জটা, গলদেশে' 


৪ বিবিধ সন্দর্ভ 


রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে গৈরিক বাস । সই তাপসবেশী বালক 
পণকুটিরে এক ম্বন্ময় মুক্তির সমীপে ম্গচণ্মে বসিয়া নিবিষ্টচিন্ডে 
অন্ত্রচালনা-কৌশল অভ্যাস করিতেছিল । কুমারগণ নিকটস্থ হইলে 


একলব্য স্বাগত সম্ভাষণ কন্সিল। 
তখন কুমারেরা জিন্ভ্াসা করিলেন, “কুকুরের মুখে কি আপনি 


শর বিদ্ধ করিয়াছেন ?” 

একলব্য উত্তর" করিল, “কুকুরটি আমাকে বড়ই রিরক্ত. 
করিতেছিল, সেইজন্য আমিই এ কাজ করিয়াছি |” 

তখন রাজকুমারগণ পরস্পর মুখাবলোকন করিয় বলিলেন» 
“আপনি কে 2 আপনি কোন্‌ শুরুর নিকটে ধন্ুবিবন্ভা শিক্ষা 
করিয়াছেন £” 

নিজ ভ্গ্তান ও বিশ্বীসান্ুসারে বালক-তাপস বলিল, “আমি নিষাদ- 
রাজ হিরণ্যধন্ুর পুত্র একলব্য । আমি ভগবান (ত্রোণাচাধ্যের 
প্রসাদীৎ অস্ত্রবিন্তা শিক্ষা করিতেছি । 

নিষাদ-পুক্রের কথা শুনিয়া ক্ষত্রিয় কুমারগণ স্তম্তিত হহলেন 1 
উহাদের বীরগর্বেব- তাহাদের শিক্ষা ও শোৌষ্যে বড়ই আত্াত 
লাগিল । বিশেবতঃ"ত্রাণাচার্ধোর প্রিয়তম সর্বশ্রেষ্ঠ শিশ্ক্য অভ্ভ,ন 
লজ্জায় ও অভিমানে মৃততুল্য হইলেন । আর কোনও কথা 
না বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন । 

তাহারা হন্মিনাপুরে আসিলে, অভিমানী অভ্ডুন নিভ্ভনে 
দ্রোণাচাধ্যকে বলিতে লাগিলেন,_-“গুরুদেব, আপনি বলিয়াছেন, 
“তোমার তুল্য, আমার শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য আর কেহ নাই 
খন সে কথার অন্যথা দেখিয়া আমার মরণাধিক বন্ত্রণা হইতেছে ।” 


একলব্য 


বিস্মিত হইয়া! আচাধ্য জিশ্ভাসা করিলেন, “সে কি অর্জুন %' 
অভ্ভুন আকুল হইয়। বলিতে লাগিলেন, “বনের ভিতরে তাপসবেশী 
 নিষাদ-পুজ্র একলব্য আপনারই শিষ্য ; তাহার শর-নিক্ষেপ-কৌশল 
দেখিয়া আমরা সকলে অবাক্‌ হইয়াছি ;' তাহাকে আপনি যেরূপ 
কৌশল শিখাইয়াছেন, আমরা কেহই তাহ জানি না ।” 

অধিকতর বিস্মিত চিত্তে তদ্রোণাচাধ্য বলিলেন,__“একলব্য 
সামার শিষ্য আমি যে তাহাকে অস্ত্রবিদ্ভা” শিখাইয়াছি, একথা 
তোমাকে কে বলিল %” 

“সে নিজেই বলিয়াছে 1” এই কথা বলিয়া অভ্ছুন সমস্ত 
ঘটনা আন্ুপুবিবক বর্ণনা করিলেন । 

শুনিয়া নিষাদ-পুজ্ের প্রতি দ্রাণাচাধ্য যার-পর-নাই কুপিত 
হইলেন । তিনি মনে করিলেন কোনও অহঙ্কত ক্ষমতান্ধ নিষাদ-পুক্র 
কুরু-কুমারদিগের শিল্ষা-গৌরব পরাজয় করিবার জন্য মিথ্যা প্রতারণা 
করিয়াছে * আতএব তাহাকে সমুচিত প্রতিফল ও বালকগণকে 
সান্ত্বনা দান কর! আমার অবশ্য কর্তব্য । এই কথা ভাবিয়া কুমার- 
গণকেঁ সঙ্গে লইয়া তিনি. একলব্যের নিকট উপস্ফিত হইলেন । 
হায়! তখন আছচাধ্য জানিতেন না যে, একলব্য তন্ময় হহয়া 
তাহাকেই গুরু কল্পনা করিয়া নিজ পুরুবকার প্রভাবে অনির্ববচনীয় 
উন্নতি লাভ করিয়াছে । তাহা জানিলে তিনি সেরূপ মনস্থী 
বালককে বিপন্ন করিতে কৌশল-জাল বিস্তার করিতে পারিতেন না । 
সহসা অভীষ্ট গুরু “্রোণাচার্যকে সমীপবস্তা দেখিয়া আনন্দে 
একলব্যের হদয় পুরণ হইল । এএকলবা ভক্তি-উচ্ছ সিত হৃদয়ে 
আচাধ্যের পদতলে পড়িয়া সষ্াঙ্ম প্রণাম করিল। দেখিয়। 


৬ বিবিধ সন্দভ 


ভ্রোণাচায্যের মনে পড়িল এই বালক একাদন তাহার নিকটে 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল ॥। তিনি সেই কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 
“শুনিলাম তুমি অব্ত্র-বিষ্ভায় স্থনিপণ হইয়া ; তুমি কাহার শিষ্য, 
একলব্য % 

একলব্য করযোডে উত্তর করিল,--“শুরুদেব, এ দাস আপনারই 
শিষ্য 1” 

ত্রোণাচাষ্য বলিলেন, “তাহাই বদি হয়, তবে তুমি আমাকে 
গুরু-দক্ষিণা আদান কর 1” 

তখন ভক্তিমান্ সেই বালক আনন্দ ও বিশ্বাসে পুণ হইয়। 
বলিল, “প্রভো আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই ; আপনি আজ্ঞা 
করুন, আমি আপনাকে অভিপ্রেত ব্ত দক্ষিণা দিয় কুতার্থ হইব 1” 

তথাপি ত্রোণাচাধ্য তাহার পবিত্র হৃদয় চিনিতে পারিলেন না। 
আচাধ্য অবাধে আদেশ করিলেন, “তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গ 
কাটিয়া আমাকে দাও, আমি তাহাই দক্ষিণারূপে গ্রহণ করিব ৮ . 

সে আচাধ্যের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ভীত হইল না, 
চমকিত হইল না। এ কাধ্যে তাহার বনুবর্ধব্ণাপী সাধন? ব্যর্থ 
হইবে, তাহ ভাবিয়া কাতর হইল না । সেই সত্যব্রত বীর অবলীলা- 
ক্রমে নিজ অঙ্গ,ষ্ঠ কর্তন করিয়া ত্রোণাচাষ্যের সম্মুখে রাখিয়া দিল । 
শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে তাহার চন্দ্রানন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । 

এই মহাঁন্ুভবতা দেখিয়1, এবং নিষাদ-প্রুব্রের সমস্ত কাহিনী 
শুনিয়া সশিশ্ €্রোণাচার্ধ্য যেমন চমণ্কৃত হইলেন, তেমনি অন্ুতণ্ড 
হইলেন । একলব্যকে আশীর্ববাদ করিয়া শিব্য-মগুলী লইয় গুরুঙ্জেব 
প্রস্থান করিলেন । 


একলব্য চ 


কিন্ত্ব গুরুর উপরে এক বিশ্ব-শুক আছেন, যিনি মানবের হৃদয 
দেখিয়া বিচার কবেন । লেইউ বিশ্ববিধাতা, মহাসাধক একলবাকে 
সম্পূন পুরস্কত কবিলেন, -ঞকুলব্যকে অমর জীবন্ম'প্র দান করিলেন । 
এই জগ যতদিন বিস্ভমান রহিবে, বীর-সাধক বালকরত্তের সাধনা, 
উন্নতিলাভ এবং গুরুভক্তিজনিত আত্মত্যাগকাহিনী ও তণসহ তদীয 
যশোলম্মনী ততদিন বিরাজিত রহিবে । ইহাই ভগব-্প্র দত্ত পুরক্ষীর 3 

আমবা একলব্যেব উন্নতিমূলে যে শিক্ষা পাই, তাহা সমস্ত 
মানবের উন্নতি সাধনাব শিক্ষা । সে শিক্ষা এই যে উদ্যম, অধ্যবসায়, 
স্বাবলম্বন, সহিফু্তা ও একা গ্রতা এই পীচটী শক্তিউ+ মানবের সকল 
উন্নতির মুল । £ যিনি এই গুঁ(চটী শক্তির যথোচিত অনুশীলন করিতে 
পারিবেন তিনি একলব্য বা বিশ্রামিত্র না হউন, *বিস্ভাসাগর মহাশয় 
বা দাদাভাউ নৌরজী না হউন, তিনি আত্মোন্নতি নিশ্চিত লাভ 
করিবেন 14 তাহার মানব জীবন ব্যর্থ হইবে না। 


প্রন । 


১। নিম্নলিখিত হুরূহ শব্দ গুলিব অর্থ ও সমাস বাক্য বল 

শরনিক্ষেপ, অস্ত্রবিগ্তাবিশারদ, লশঙ্ক চিত্তে, উপদেশ-নিবপেক্ষ, মনন্বী, 
কোৌতুহলাক্রাস্ত, আন্তপৃর্বিবিক, ভক্তি-উচ্ছ্বুসিত, বনুবর্ষব্যাপী, অবলীলাক্রমে, 
আত্মত্যাগকাহিনী, স্বাবলম্বন । 

২। এই গল্প পড়িক্সা কি শিখিলে ? 

৩। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় উন্নতির মুল এই বিধয়ে একটাী প্রবন্ধ 
বচনা কর । 


আবুবজাতির অতিথি-পরা ষ়ণতা 


বিশ্লেষণ 2 

বর্ণনীয় বিষয় £--১। আরবজাতির অদ্ভুত অতিথি পরায়ণতার 
একটী গন্প।- ২। আরবদিগের জাতীয় ধন্ম_ প্রাণাস্ত ও সর্বস্বাস্ত 
ভইলেও অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করা নিষিদ্ধ । 


বন্তমান যুগে পুথিবীতে কোন জাতিই আতিথেয়তা বিষয়ে আরব- 
দিগের তুল্য নহে । কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলম়ে উপস্ফিত 
হইলে, তাহার। সাধ্যানুসারে তাহার পরিচধ্যা করে ॥ সে ব্যক্তি 
শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষ প্রদর্শন বা! বিপক্ষতাচরণ 
করে না। 

কয়েক শত বসর পুর্বেব ধখন আরবজাতির সহিত মুরদিগের 
সংগ্রাম হইতেছিল, একদা একদল আরব সেনা, বহুদূর পর্যন্ত এক 
মুরসেনাপতির অন্যুসরণ করে । সেনাপতি অশ্বারোহণে ছিলেন, 
এবং প্রাণভয়ে ভ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন । আরবেরা 
তাহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে 
গমন করিতে লাগিলেন । কিন্ত তাহার দিগ্রম হইয়াছিল, এজন্য 
দিঙ নির্ণয় করিস্তে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসমিবেশ স্থানে 
উপস্থিত হইলেন । সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন বে, 
আর কোনক্রমে অশ্থপৃন্ঠে গমন করিতে পারিলেন না। | 

কিয়ত্ক্ষণ- পরে তিনি এক আরব-সেনাপতির পটমগুপন্থারে 


আবরবজাতিব অতিথি-পক্সায়ণা। ৯ 


উপস্ফিত হইয়। আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আরব-সেনাপতি তশক্ষণা 
প্রাহিত আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং ভাহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও 
ক্ষুপিপাসায় একান্ত অভিভ্তভত দেখিয়া আহারাদ্দির উদ্ভোগ করিয়া 
দিলেন । 

মুরসেনাপতি ক্ষুণ্িবৃত্তি, পিপাসা-শান্তি ও ক্রান্তিপরিহার করিয়া 
উপবিষ্ট হইলে, বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে 
লাগিল । তাহারা পরস্পর স্বীয় পুর্ববপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, 
সংগ্রাম-কৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন । এই 
সময়ে সহসা আরব-সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল । তিনি 
তগুক্ষণাৎ গাত্রোথান ও তথ হইতে প্রান করিলেন এবং কিিও৩ 
পরেই বলিয়া পাঠাইলেন, “আমার অতিশয় অস্থখবোধ হইয়াছে, 
এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়' আপনার পরিচধ্যা করিতে পারিলাম 
না। আহার-সামগ্রী ও শষ্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া 
শয়ন করুন। আর আমি দেখিলাম, আপনার অশ্ব যেরূপ ক্রাস্ত ও 
হতবীর্ধ হইয়াছে তাহাতে আপনি কোনওযক্রমে নিরুদ্ধেগে ও 
নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁছছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যুষে 
এক ভ্রুতগামী তেজন্বী অশ্থ সফ্জিত হইয্সা পটমণগুপের দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান থাকিবে । আমিও সেই সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
করিব এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন তদ্বিষয়ে 
ষখোৌপযুক্ত আনুকূল্য করিব । 

কি কারণে আরব সেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন তাহার 
-মন্ধগ্রহণ করিতে না পারিয়া মুরসেনাপতি আহার করিয়া অন্দিহান 
চিন্তে . শয়ন করিলেন । রজন্ঘশেষে আরব সেনাপতির লোক 


১৩ বিবিধ সন্দর্ভ 


তাহার নি্রাীভঙ্গ করিল এবং বলিল, “আপনার প্রস্থানের সময় 
উপস্থিত, গাত্রো্থান ও মুখ প্রক্ষালন করুন, আহারও প্রস্তুত 1” 
মুরসেনাপতি শব্যাঁপরিত্যাগপুকবক মুখ গ্রক্ষীলন সমাপন করিয়া 
আহার স্থানে উপস্থিত হইলেন কিন্ত্ত সেখানেও আরব-সেনাপতিকে 
দেখিতে পাইলেন না; পরে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
তিনি সভ্ভিত অশ্বের মুখরশ্দি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন । 
মুরসেনাপতিকে 'আরবসেনাপতি দর্শনমাত্র সাদর সম্ভাষণ করিয়া 
তাহাকে অশ্বপুষ্ঠে আরোহণ করাইলেন এবং বলিলেন, “আপনি 
সত্বর প্রস্তান করুন ১ এই বিপক্ষ শিবিরের মধ্যে আমার অপেক্ষা 
আপনার ঘোরতর শক্র আর কেহ নাই । গত রজনীতে যশ্কালে 
আমরা উভয়ে একাসনে আসীন হইয়া! অশেষবিধ কথপোকথন 
করিতেছিলাম, আপনি স্বীয় পুববপুরুষদিগের বৃস্তীস্ত বরণন করিতে 
করিতে আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশে করিয়াছিলেন । আমি 
শ্রবণমাত্র বৈর-সাধন বাসনার বশবন্তী হইয়! বারংবার এই শপথ ও 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, “সুধ্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইব । এখন পর্য)স্ত সুষ্যের উদয় হয় নাই, আপ্রপনি 
সত্বর প্রস্থান করুন । আমাদের জাতীয় ধন্ম এই», প্রাণীস্ত ও 
সব্বস্বান্ত হইলেও অতিথির অনিষ্ঠ চিন্তা করি না। কিন্তু আমার 
পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই আপনার অতিথিভাব অপগত 
হইবে; এবং সই মুহুর্ত অবধি আপনি স্থির জাঁনিবেন, আমি 
আপনার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ব ও চেষ্টা করিব । এই 
যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সুর্ধ্যোদয় 
হইবামাত্র আমি উহাতে আনবোহণ করিয়া বিপাক্ষভাবে আপনার 


আবরবজাতির অতিথি-পন্বায়ণতা ১১ 


অন্থসরণ করিব। কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি উহ 
কোনক্রমে আমার অশ্ব অপেক্ষা হীন নহে। যদি উহা! ভ্রুতবেগে 
গমন করিতে পারে তাহা হইলে আমদের টভয়ের প্রাণরক্ষার 
সম্ভাবনা । 

এই বলিয়া আরবসেনাপতি সাদর সম্ভীষঘণ ও করমর্দনপুববক 
মূর-সেনাপতিকে বিদায় দিলেন ; তিনিও ত্ক্ষণা বেগে প্রস্থান 
করিলেন । আরব সেনাপতিও সূর্যোদয় দর্শনমাত্র অশ্বে আরোহণ 
করিয়া তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু মূরসেনীপতিকে 
স্বপক্ষ শিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া অতঃপর আর বৈরসাধনসন্বল্প 
সফল হইবার সম্ভাবনা! নাই বুঝিতে পারিয়া স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন 
করিলেন । 


প্রশ্কা | 


১।. নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ বল ও সমাসযুক্ত বাক্যগুলির 
সমাস ও সমাসবাক্য বল । 

. আতিথেয়ত1, পরিচর্্য1, দিগ্ভ্রম, পটমগ্ডপদ্ব'রে, ক্ষুপ্রিবৃত্তি, হতবীর্ধ্য, 
আন্কুলা, বৈরসাধনসম্কল্ল | 

২। হিন্দুর অতিথি-পরায়ণতা ও আশ্রিত বাৎসল্যেও এ্ররূপ €োন 
উদ্লাহরণ দিতে পার কি ? 


স্বপ্রামবাসী 
বিশ্লেষণ 2- 
বর্ণনীয় বিষয় 2--ধনী নিধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত» উচ্চ বা. নীচ 
নির্বিশেবে নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি সাধনার্থ কিরপে কার্য করিতে 
পারা বায় এবং কর! উডিত তাহার বর্ণনা 





আমাদের শান্ত্রে বলে যে, জননী এবং জন্মভুমি স্বর্গের অপেক্ষা 
গৌরবের বস্তু 13 অতএব যে গ্রামে ধাহার জন্ম তাহার পক্ষে সে 
গ্রাম বড়ই আদর ও গৌরবের বস্তু হওয়া! উচিত । সকলেরই 
আপন আপন গ্রামের মঙ্গল সাধনে প্রাণপণ যত্ব করা কর্তব্য | 
গ্রামের মধ্যে বাহার! শিক্ষিত তাহারা গ্রামের অপর সকল লোককে 
শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিবেন । তভ্ভজন্য তাহাদের গ্রামে স্কুল 
পাঁঠশালার স্থাপন ও রক্ষা করা আবশ্যক । গ্রামের মধ্যে যাহারা 
ধনবান্‌ বা সঙ্গতিশালী তাহাদের উচিত যে, গ্রামের লোকের থে 
সকল অভ্ডাব থাকে তাহা মোচন করেন এবং গ্রামের স্খস্বাচ্ছন্দ্য 
বুদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন 
করেন ॥। গ্রামে বিদ্ভালয়ের অভাব হইলে অর্থ দিয়া তাহাদের 
বিছ্ভালয় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা কর। কর্তব্য । পুর্বে প্রায় প্রত্যেক গ্রামের 
সম্পন্ন গ্রহস্থের ঘা ধনবান্‌ ব্যক্তির বাটীতে পাঠশালা থাকিত । 
তথায় গ্রামের সমস্ত ছেলে অবস্থাভেদে বিনা বেতনে ব। অতি লল্প 
বেতনে লেখাপড়া করিত ; এইরূপ পাঠশালা স্থাপন কর! তাহারা 
অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচনা করিতেন । তীহাদের; এই 
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সকার্ব্য বথার্থ ই অনুকরণীয় । পুর্বেব ধনবান্‌ ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা 
গ্রামের লোকের জলকষ্ট মোচন করিবার নিমিত্ত পুক্ষরিণী' খনন 
করা পরম কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ধশ্মানুষ্ঠান মনে .করিতেন । এখন 
এদেশে অনেক গ্রামে অতিশয় জলকষ্ট হইমীছে । পুরেরবের পুক্ষরিণী 
সকল মজিয়া যাওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে পরিস্কত না হওয়ায় এই 
জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । দুষিত জল পান করিবার দরুণ সকল 
গ্রামেই এখন পুব্বাপেক্ষা পীড়ার প্রাছুর্ভীব হইক্লাছে। এই জলকষ্ট 
নিবারণ করা গ্রামের সঙ্গতিশালী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রধান কর্তব্য হইয়া 
উঠিয়াছে । স্বগ্রামবাসীদিগের নিমিত্ত উত্তম পানীয় জলের বাবস্থ 
করিয়া! দিয়া, তাহাদিগকে রোগশোক হইতে মুক্ত করা অপেক্ষা 
সম্পন্জনের সম্পত্তির ও ধনবানের ধনের আর নীতিধম্ম-অন্সমোদিত 
উওকুষ্টতর ব্যবহার হইতে পারে না । “ ধনসম্পন্তির অধিকারী হইয়! 
গ্রামবাসীদিগের এই উপকারটুকু না করা মহাপাপ । এমন অনেক 
ধনীলোক আছেন ধাহারা বুথা আমোদ-আহলাদে বা! অনাবশ্যক দানে 
বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু স্বগ্রাীমবাসীদিগের বিষম জলকষ্ট 
নিবার্রণার্থ একটী কপর্দকও ব্যয় করা কর্তব্য মনে করেন না। তোমরা 
তীাহাদিগের ন্তায় হইও না। যদি ধনোপাভ্ভজন করিতে পার তবে 
গ্রামের জলকণ্ট মোচন-করণার্থ পুক্ধরিণী প্রভৃতি খনন করাইয়া দিও । 

'জলকষ্ট নিবারণার্ধ গ্রামের শিক্ষিত লোক আর একটা সহজ 
উপায় অবলম্বন করিতে পারেন । বিবাহাদ্দি উপলক্ষে অনেক গ্রামে 
বারোয়ারী পুজা প্রন্ভৃতির টাদান্সরূপ অনেক টাকা উঠে । কাহারও 
সহিত বিবাদ বিসন্বাদ না করিয়া সকলকে সদ্বুদ্ধি দিয়া সম্মত 
করিয়া ০সই টাক দ্বার! গ্রামের নোকের ব্যবহারার্থ ভ্ভাল পুক্ষরিণী 


১৪ বিবিধ সন্দভ্ 


খনন করা এবং সময়ে সময়ে তাহার পাস্কোদ্ধার প্রভ্ভৃতি পরিক্ষরণ 
কার্ধ সম্পন্ন কর। তাহাদের একান্ত কর্তব্য । 

এখন কোন গ্রামে মারিভয় বা পীড়ার প্রাহুর্ভাব হইলে তথাক।র 
লোক প্রায়ই গবর্মমেন্টের নিকট শুঁষধ ও চিকিৎসক প্রার্থনা করিয়া 


শাকে কিন্তু এই প্রকারের সমস্ত প্রার্থনা অনুসারে কার্ধা কর৷ 
গবনমেন্টের পক্ষে অসম্ভব । গ্রামে মারিভয় বা গীড়াধিক্য উপস্থিত 
হইলে গ্রামের বা ন্িকটবস্তাঁ গ্রামসমূুহেব ধনবান বা সঙ্গতিপন্ন 
ব্ক্তিদিগের নিজব্যয়ে ওষধ ও চিকিসকের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া 
উচিত ॥। গ্রামে সঙ্গতিপনন ব্যক্তির অভাব হইলে সমস্ত গ্রামবাসী- 
দিগের একত্র হইয়া বিবাহাদি উপলক্ষে প্রাপ্ত টাকা দ্বারা অথব৷ 
চাদা করিয়। কিছু টনক তুলিয়। তদ্দারা ওবধাদি সংগ্রহ করা কর্তব্য । 
গ্রামের শিক্ষিত ও সঙ্গতিপনন ব্যক্তিরা আরও নানাপ্রকারে 
গ্রামবাসীদিগের উপকার বা মঙ্গল সাধন করিতে পারেন । অনেক 
গ্রামে এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইবার ভাল পথ থাকে ন৷ 
এবং থাকিলেও সংস্কারাভাবে তাহ! অব্যবহার্য হইয়া থাকে । 
তাহারা ভাল পথ করিয়া দিয়া বা পথ মেরামত করাইয়া -দিয়। 
গ্রামবাসীদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারেন । গ্রাম্য পথ 
প্রস্ভত ব। সংস্কার করিতে অধিক ব্যয় হয় না। অনেকস্ধলে ছুই 
চারি টাকা ব্যয় করিম! কয়েক ঝোঁড়া মাটি ফেলাইয়া৷ দিলেই পথ 
ঠিক হইয়া যায়! বধাকালে গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে জল জমিয়। 
গ্রামবাসীদিগের গমনাগমনের অস্থবিধা উৎপাদন করে এবং স্বাস্ছ্ের- 
হানি করে.। টাকাটা সিকাটা খরচ করিয়া লুল কাটাইহয়। "জল 
'সরাউয়। বাহির কখ্রিয়। দিলেও গ্রোমঘাসীদিচান্র বিশে উপকার ভয় | 


স্বগ্রামবাসী ১৫ 


গ্রামবাসীদিগের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি লইয়া বা অপর কারণে 
বিবাদ উপস্থিত হইলে বাহারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত তীহাদের 
তাহা! মিটাইয়া দেওয়া কত্তব্য ॥ এই সকল বিবাদ নান অনিষ্টের 
কারণ হইয়া! থাকে । এই সকল বিকাদ আদীলতে শেলে বিবার্দি- 
গণের বিস্তর অর্থ নষ্ট হয়, তাহাদের চিরশভ্রত। দীড়াইয়। বায়, 
গ্রামের লোকে মিথ্যা সা্ষ্য দিতে শেখে ৩ মোকর্দমাপ্প্রিয় বা 
মামলাবাজ হয় । এই সকল বিবাদ হইতে দলাদলি উপস্িত 
হইয়। গ্রামবাসিগণের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, পরভ্রীকাতরতা, নিধ্যাতন- 
স্প্হা প্রভৃতি হছুম্প্রবৃন্তির উদ্রেক হইয়া গ্রাম ছারখার হইয়। বায় । 
গ্রামকে এই সকল বিষম অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য) এবং 
গ্রামবাসিগণের মধো ওলীতি, সন্ডাব ও তৌহার্দঢ বদ্ধনার্থ শিক্ষিত, 
বুদ্ধিমান ও সম্ত্রাম্ত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণপণে এই সকল বিবাদ 
নিবারণ করা কর্তব্য । 

পূর্বেব গ্রামের মধ্যে সকল জাতি ও অবস্থার লোকের মধ্যে 
অপুর্বব প্রীতি ও সন্ভাব দেখা যাইত। গ্রামের হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যেও বিশেষ সোহার্দায ছিল ॥। ফাঁহারা ধনে বা জাত্যংশে প্রধান 
ভাহারাও কৃষক, কম্মকার, কুস্ুকার, বাগদী, ছলে প্রভৃতি দরিন্র 
লা নিন্গশ্রেণীর লোকদিগকেও যথেষ্ট আদর যত করিতেন ;ঃ তাহা 
দিগন্কে লইয়া নানা বিষয়ে মন খুলিয়। ও জাত্যভিমান পরিত্যাগ 
করিয়। মিষ্টালাপ করিতেন ! গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরাৎকোন কৃষককে 
দাদা বলিতেন, কোন কম্মকারকে খুড়া বলিতেন্, কোন বাছদীকে 
ভাইপো বলিতেন। (ট্রেহাতে সমস্ত গ্রামবাসী যেন একই পরিবাররূপে 
প্রশ্টীয়মান হইত ।4$অনেক গহকন্জা এবং গহিলী- গ্রামের যে সকল 


১৬ বিবিধ সন্দর্ভ 


দরিন্রের আহার জুটিত না তাহাদিগকে অন্নদান না করিয়া আপনারা 
ভোজন করিতেন না।. কাঙ্গলিনী ভোজনপাত্র হস্তে লইয়' 
মধাহ্কালে গৃহস্ছের রন্ধনশীলার সম্মুখে ঈীড়াইলে অন্ন-ব্যঞ্জন 
পাইত । নিন্গশ্রেনীর লোন উচ্চশ্রেনীর সঙ্গগুণে এবং তহুপ্রতি 
অআ্ধাবান বলিয়। স্থরাপান প্রভৃতি ভুক্ষম্ম বড় বেশী করিত না 
এবং বিবাদ বিসম্ঘাদ উপস্ষিত হইলে আদালতে না গিয়া উচ্চশ্রেনীর 
দ্বারা তাহা মিট্াইয়া জলইত । ইহাতে নিন্গশ্রেনীর মধ্যে নীতি- 
ধশম্মের উন্নতি হইত । হুঃখের বিষয় এখন গ্রামবাসীদের মধ্ো 
আর সে সম্ভাব ও সৌহার্দ্য নাই । নিন্গশ্রেণী উচ্চশ্রেনীকে আর 
তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না । সেইজন্য এখন গ্রীমবাসীদিগের মধো 
দলাদলি বুদ্ধি হইয়াছে, গ্রামবাসীরা পরস্পরকে হিংসা ছ্েষ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইহা বড় লজ্ভাব 
কথ্ণা। সকল শিক্ষিত ক্রী-পুরুষেই যেন প্ৃর্বেবির, ম্যায় জাত্যভিমান, 
ধনগবব এ্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কি ছোট, কি বড়, কি উচ্চবংশীয়, 
কি নিন্গবংশীয়, সকল গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনীকে পাত্রপাত্রী-ভিদে 
ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদর ষতু করেন এবং সাধ্যান্সসারে তাহাদের ম্ঙ্গল 
সাধন করিবার চেষ্টা করেন । 
এশা । 


১। এই প্রবন্ধ পড়িয়া কি শিখিলে ? 
»। তুমি তোমার গ্রামের উন্নতির জন্য কি ভাবে চেষ্টা এবং 


কাধ্য কর। 
৩1 নিক্ষলিখিত দুরূহ শব্গগুলির অর্থ বল । 
্ুখস্বাচ্ছন্দ্য, সঙ্গতিশালী, নীতিধন্্রঅনুমোদিত, মারিতয়, অব্যবহঠর্ধ্য, 


পরঞ্রীকাতরতা, নির্ধয্যাতনস্পৃহা, হুম্প্রবৃত্তির, সৌহাদ্দ্য । 





যুধিষ্ঠিরের .তপোবন-গঞ্ন 


প্রবন্ধের বর্ণনীক্ব বিষয় ১--১। জতুগ্ৃহ হইতে পলায়নের পর 
সমাতৃক পঞ্চ পাগবের তপোবন গমন বুক্তাম্ত ॥। ২। তপোবনের শোভা 
বর্ণন। ৩। তপোবনে ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার 
শুভাশীর্বাদ লাভ । 


পাণগুবগণের বিনাশার্থ কুচক্রী ছুর্য্যোধন কল্পিত জতুগুহ হইতে 
মহামতি বিছুরের সাহায্যে পলায়ন করিয়। পাগুবগণ দেই গভীর 
রজনীকালে নক্ষত্র সাহায্যে দিড্নিণয় করিয়া, অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন । মহাবীর বুকৌদর জননীকে স্কন্ধষে এবং স্থকুমারদেহ নকুল 
ও সহদেবকে ক্কর্রোড়ে লইয়া ধাবমান হইলেন । যুধিষ্ঠির ও অভ্ঞুন 
অতি কষ্টে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার: 
পরিশ্রান্ত, "পিসাসাব্র ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়। সেই ভীষণ বনে এক 
বটবুক্ষমূলে তৃণশব্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রীভিকুত হইলেন । 

দেখিতে দেখিতে ছু£খময়ী বামিনীর অবসান হইল । প্রভাতের 
সৃশীতল সমীরণস্পর্শে জীবকুল জাগরিত হইল ; পক্ষিগণের কল- 
সঙ্গীতে অরণ্যানী কোলাহলময় হইল : নবোদিত প্রভ্ভাকরের বিমল 
কিরণে দিজ্মগুল ঢলোহিতবণণ ধারণ করিল 4 €সব্রসম্ভাপনাশিনী 
নিজ্রার কোমলস্পর্শে রজনীর শ্রাস্তি অপনীত করিয়। কুস্তী ও 
পীঞ্ুব্গণ ভূমিশব্যা হইতে গাত্রোধান করিলেন । শরীরে নুতন 


বল ও উৎুসাহর সথশর হুইল 1, তখন পাগুবগণ প্রাতঃকৃত্য 
ক 





১৮ বিবিধ সন্দঞ 


সমাপন করিয়া বক্ষলাজিন পরিধান 'ও জটাবন্ধনপুক্বক তাপসবেশ 
ধারণ করিলেন । সই নবীনবেশে তাহাদিগকে খধিকুমার বলিয়াই 
বোধ হইতে লাগিল । অতঃপর তাহারা এক মনোহর তপোবনে 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, তথায় শ্যামল পল্লবযুক্ত তরুরাজি পুম্পিত 
ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে । এলা ও লবঙ্গ লতার 
কুস্থাম-গন্ধে দশ দিক আমোদিত হইতেছে । € বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে 
মধ্যে মধ্যে মনোমুগ্ধকর কুত্রমকুঞ্জ নিন্মিত হইয়াছে ১ উহার 
অভ্যন্তর ভাগ অতি স্থশীতল, তথায় দিনকরের কিরণ প্রবেশ 
করিতে পারে না । ১ কোন স্থানে যল্ভবেদিকা স্থাপিত রহিয়াছে 
যন্ডভ্তীয় ধুমসমাগমে নবপল্লৰ সকল মলিন হইয়া গিয়াছে । তরু- 
শাখায় ঝবিদিগের পরিধেয় বন্কল শুকাইতেছে, কম গুলু ও জপমালা 
ঝ্লেতেছে £ তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন বৃক্ষ সকলও তপস্বিবেশ 
ধারণ করিয়া তপস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । মুনি-বালকদিগের 
স্থমধুর বেদরধ্বনিতে সমস্ত তপোৌবন যেন সঙ্গীতময় হইয়! উঠিয়াছে । 
তাপসক্ম্াগণ কক্ষে কলসী লইয়া আলবালে জলসেচন করিতেছেন ; 
তীঙ্থাদিগের নিম্মল হাহ্তচধবনিতে তপোবন উও্সবময় বোধ হইতেছে ! 
মুনিজনেরা কেহ শুরুতলে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা. 
সন্ধ্যোপাসনার আয়োজন করিতেছেন । পাগুবগণ তপোবনের 
এইরূপ অপুব্ব শোক দর্শন করিতে করিতে জননীর সহিত আশ্রম- - 
তরু তলে উপবেশ্নন করিলেন । 

তপোবনের পবিত্র শোভা দর্শন করিয়া পাগুবদিগের হৃদঘের 
বিষাদ ও অশান্তি তিরোহিত হইল ॥। তখন যুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে, 
জননীকে কহিলেন, (মা, দেখ দেখ, তপোবন্রে কি আশ্চষ্য প্রভাব « 


যুধিষ্ঠিরের তপোব্ন-গমন ৯৯ 


এখানে ভিংসা, দ্বেষ, বৈরমাশুসধ্য, কিছুই নাই! এখানে আপিলে 
চিরশোকগ্রস্তের শোক-সম্ভাপ বিদূরিত হয় ; মহাপাপীর অন্ঞরেও 
পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়.) এখানে একের স্থখে অন্টের প্রাণ 
দগ্ধ হয় না, একের ছুঃখে অন্যের হৃদয় গ্ুলক্তিত হয় না । জ্ভ্তীতি- 
বিরোধ কাহাঁকে বলে তপোবনবাসিগণ তাহ। স্বপ্পেও অবগত নহেন । 
মানুষের কথ! দূরে থাকুক, এখানকার পশুপক্ষীরাও চিরাভ্যাস্ত 
বৈরভ্ভাব পরিহার করিয়। কেমন প্রীতির সহিত এএকুত্র বাস করিতেছে। 
এক আশ্চষ্যা ! এ দেখ, করভশিশু সিংহশাবককে শুগুদ্ধারা 
আকর্ষণ করিতেছে ; ম্বগগণ বুকের সহিত একসঙ্গে বিচরণ করি- 
(তেছে । দেখিয়া বোধ হয় যেন, কলির আগমন সংবাদে ভীত 
হইয়। সতাষুগ তপোৌবনে আশ্রয় লইয়াছে |) 

ভাহারা এইরূপ কণোপকপনু করিতেছেন, এমন সময় “ভারত- 
পপঙ্ষজরবি” মহামুনি বেদব্যাস তথায় উপস্ফিত হইলেন । মহবির 
মুক্তি অতি প্রশান্ত ও দিব্যলাবণ্যযুক্ত ; জরাপ্রভাবেও দেহের কান্তি 
মলিন হত নাইন শুভ্রজটাভারে মস্তক আচ্ছাদিত, পবিত্র কুষ্ণাজিনে 
দেহ আবৃত ॥ €তাহার গস্ভীরাকৃতি, সমুন্ধত ললাটদেশ, তপোজ্জ্বল 
নয়নযুগল ও মুখমশুলের পুণাপ্রভা দর্শন করিয়া বোধ হয় যেন, 
তিনি ভ্ভানের অবতার, করুণরসের এপ্বাহ, ক্ষমা ও সস্তভোষের আধার, 
স০্পথের : প্রদর্শক ও সর্কবধশ্মের আশ্রয়ভুমি ! ১ সহসা তাহার 
আগমনে পাশুবগণ হরবিস্ময়ে অভিভূত হইয়! তদীয় পাদবন্দনাপুকববক 
কৃতাঞ্জলেপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন । 

কুন্ঠীদেবীও মহধষির পদধুলি গ্রহণ করিয়া আকুলনম্নে অশ্রদপাত 
করিতে লাগিলেন । সমাতৃক পাগ্ুপজ্রদিগকে অসহায়, অরণ্যচারী 


৬ বিবিধ সন্দর্ভ 


ও -াপসবেশধারী দর্শন করিয়া মহষির সমুদ্রবশ গম্ভীর হৃদয়ও ঈষও. 
আন্দোলিত হইল ॥। তিনি বাম্পাকুলনেত্রে তাহাদিগকে আশীকবাদ 
করিয়। কহিলেন* “বশুসগণ তোমরা বিষণ্র হইও না, পরিণামে ধম্মেরভ 
জয় হইবে । অনন্তর “কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “বৰশহুসে, 
€তামার জ্যেষ্ঠপুজ্র নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম ধাশ্সিক। ইনি স্বীৰ 
ধশ্ম হণে ও ভীমাভ্ভ,নের বাহুবলে সসাগরা ধরার অধিপতি হইবেন 
আপাততঃ মাহাই হউক না কেন, পরিণামে ধশন্মেরই জয় হইবে 
কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না»” এই বলিয়। মহষি প্রস্থান করিলেন । 


পেশ 
১1 তামার নিজের ভাষায় তপোঁবনের শোভা বর্ণন কর । 
২। জতুগ্ৃহ, বেদব্যাস ও পাগুবগণ স্কন্ধে কি জান বল। 


শ৩। নিক্পলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ ও সমাসযুক্ত বাক্যের সমাস ও 


সমাসবাক্য বল । 
অব্ণ্যানী, সর্বসস্তাপনাশিনী, বন্ষলাঁজিন, বজ্ঞবেদিকা, .টবরমাতস্র্য।, 
কবভশিষ্ড, ভারতপক্কজরবি, বাম্পাকুলনেত্রে ৷ 


রাজ্বহি জ্রদ্রক্ছ সীরধৰক্জ- 


প্রবন্ধের প্রতিপাস্য 'ও ব্র্ণনীয় বিষয় ২__পুণ্য-চরিজের অসাধারণ 
প্রভাব। তাহার সঙ্গগুণে পুীগণও দেবত্বলাভ করে । 

১। বরাজধি জনকের পরিচয়। ২। জনক্কের স্বর্গগমন পথে 
নরক সন্মিধানে অবস্থান । ৩। তাহার শরীরবামু স্পর্শে পাপীগণের 
লন্বণার অবসান। ৪ । পরিশেষে জনকের অসীম দয্সান্গ পাপিগণের মুক্তি । 


পুরাকালে স্থপ্রসিহ্ধ বিদেহ নগরে সীরধবজ নামে এক নরপতি 
ছিলেন । তশুকালে এই বিশ্রুতযশী নরপতির নাম ও কীত্তিকথা 
ভারতবধের সর্বত্র, প্রত্যেক জনপদে, প্রত্যেক শৈক্ষিত ও অশিক্ষিত 
লোকের মুখে অহরহ কীত্তিত হইত । সেই নরপতি কেবল যে 
ক্ষত্রিয়োচিত ভুজবীর্ধা, রাজনীতি কুশলতা এবং প্রজাপালন পদ্ধতিতে 
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে, ভীহার স্যায় ্রহ্ষাবিভ্যারিৎ 
সহান্জ্ঞান্টী পুরুষ তশুকালে ব্রা্ষণদিগের মধ্যেও অতি বিরল ছিলেন ॥ 
এই মহীপাল জিতেক্দ্রিয়, সদাচার-সম্পন্ন ও/পরম ধান্সিক ছিলেন । 
£নিয়ত ব্রন্মোপাসনার ফলে তিনি যে সমস্ত অমুল্য তন্তভ্ভ্কান লান্ভ 
করিয়াহ্ছিলেন, তাহার পরিচয়ে খষিসমাজ তাহাকে রাজধি উপাধি- 
ভুষণে ভূষিত করিয়াছিলেন ট্‌তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় "এবং রাজা 
হইলেও ব্রাঙ্গণগণ পধ্যস্ত তত্তজিজ্হান্থ হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত 
হইতে অণুমাত্র কুষ্ঠিত হইতেন না ুতিবভগানবলে তিনি সর্বপ্রকার 
ভোজ্যবন্রণ্চে- নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিস্তাও একদিকে “তশুসমুদকে 


হ২ বিবিধ সন্দর্ভ 


যেমন একেবারে স্প্‌হাশুন্ ছিলেন তেমনই অপর দিকে প্রজাপালন 
ও রাজকাধ্য পরিদর্শনেও তুল্যরূপে অবহিত ছিলেন । এইজন্য 
জগতে তাহার মাহাজআ্য অধিকতর পরিস্ফ,ট হইয়া উঠিয়াছে। ১ 

ব্র্মবিদ্ভাচর্চাবলে মহারাজ জনক ধনজনে রাজ্যসম্ৃদ্ধিতে 
পরিবৃত হইয়া ও একজন নিলিপগু ব্রহ্মভ্ঞ বলিয়া তগুকালে ভারতবষে 
বিশেষ বিখয।ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন । 

অযোধ্যপতি মহারাজ রামচন্দ্রের মহিষী পতিপরায়ণতার আদর্শ 
সাধবী সীতাদেবী রাজষি জনকের ছুহিতা । 

জনক যথাসময়ে যোগবলে তন্ুুতাগ করিলে তাহার জ্বর্গ গমনের 
জন্য এক দিব্য বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল । সেই রগে গমন 
করিতে করিতে যমরাজের সংযমিনীপুরী অতিক্রম করিবার কালে 
অতি করুণ প্রার্থনা ভাহার কর্ণ গোচর হইল । ঠহে পুপ্যব্রত, 
এস্থান হউতে যাইবেন না । আমরা আপনার শরীরবায়ুস্পশে সুহ্বী 
হইতেছি ।” এীঁ সময়ে যে সকল পাপাত্সারা, অআঅশেব যন্ত্রণা 
ভোগ করিতেছিল তাহারা পুণ্যচরিত জনকরাজের শরীর-সংসগী 
বাযুস্পর্শে স্থখলাভ করিতে লাগিল । নরকের দাহজনিত পীড়াও 
কষ্ট দিতে পারিল ন৷! ৷ পরম দয়ালু রাজধষি জনক তাহাদের কাতর 
প্রার্থনা শুনিয়! দয়ার্রচিন্ডে ভাবিলেন--যদ্দি আমা হইতে এই 
প্রানীদিগের সুখোদয় হয় তাহা হইলে আমি এই ঘমপ্ুুরে অবস্থান 
করিব, ইহহি আমার মনোরম স্বর্গস্বরূপ 1%- এই সময় ধণ্রাজি 
সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া মহাপুণ্যাত্মা করুণ-হৃদয় সেই নরপতিকে 
নরক সমিধানে অবস্থিত দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, প্রাজন্‌, 
তুমি পরম ধার্মিক হইয়াও, কি জন্য' শ্রখানে 'রহিয়াছণ্ . বাহারা 


রাজষি জনক সীরধবজ ২৩ 


শুরুতর পাপাচরণ করে মদীয় ভৃতাগণ তাহাদিগকে এস্থানে আনয়ন 
করিয়া থাকে ॥ কিন্ত ওু/দৃশ ব্যক্তিকে নিরাক্ষণ করিতেও সমর্থ হয় 
না। জনক কহি লেন,-ধম্মরাজ, আমি এই জীবধগণের প্রতি দয় 
পরবশ হইয়াছি, এজন্য এস্থান হইতে যাইতে পারিতেছি না । দেখন 
ইহারা আমার শরীর-সমীরস্পর্শে সুদী হইয়াছে । আপনি যদি 
এই সমুদয় নরকবাসীদিগকে মুক্ত করিয়। দেন তাহা ক্ুইলে পরম 
সুখে পুণ্য জনাশ্রিত সর্গধামে গমন করিতে পারি 1” তখন ধন্মরাজ 
বলিলেন, -রাজন্‌, ইহারা পাপী বলিয়া অগ্রে উহাদিগকে পাপের 
ফলভ্োগ করাইয়া পরে মুক্ত করিয়া দিব।” তখন জনক পুনরায় 
ধন্সরাজকে বলিলেন, “দেব, কির্ূপে এই জীব্গণ নরকষন্ত্রণা হইতে 
নিস্তার পাইবে £ যে কধ্যে করেলে তাহারা নরক খন্ত্রণা হইতে মুক্ত 
হইতে পারে আপনি এক্ষণে তদ্িবয় বলুন |” “তুমি যদি একাম্তই 
এই পাপিষ্ঠদিগকে মুক্ত করিতে চাও তবে নিজ পুণ্য প্রদান কর ।” 
ধন্মরাজের.এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ জনক বলিলেন, 
“আমি আজন্ম সমুপাভ্জিত স্বীয় পুণ্য প্রদান কারলাম ,” তাহার বাক্য 
শেষ হুইতে না হইতেই নিরয্রস্হিত জীবগণ তওক্ষনাশু মুক্ত হইল । 
তখন সব্বস্ভতে দয়াবান্‌ রাজা জনক সেই জীবগণকে সুধ্যের. 
ন্যায় তেজঃপুঞ্জাবৃত কলেবর দেখিয়া মনোমধ্যে নিরতিশয় সন্তুষ্ট. 
হইকৌন । পাপিগণেব্র উদ্ধারের জন্য, পাপীর তীব্র যন্ত্রণা প্রশমিত 
করিবার জন্ত ৫্রমিক সাধুপুরুষগণ আত্ম-বিসভ্ভন করিতেও কুষ্তিত 
হন না। এর্ধিই আত্ম-বিসর্ভভনই এপ্মের ধন্স এবং প্রকৃত দেব- 
স্বভাবের লক্ষণ 9. আহা ্র্পুণ্য. উরিত্রের কি অসাধারণ প্রভাব! 
ণ্যশ্ীলগ্জনের আবির্ভাবে নিখিল ব্রিশ্ম ধন্য হয় ' সাধারণ স্থান 


২৪ বিবিধ সন্দ্ড 


মহাতীর্দগ এবং নরক স্বর্গে পরিণত হয় । তাহীর সঙ্গগুণে পাপিগণও 
দেবস্ব লাভ করে। ধন্য সাধুসঙ্গ ! সাধুসঙ্গের কি অচিশুনীয় মহা 


প্রশ্ন ॥ 


১1) ব্লাজন্বিজনক, যমরাজ, ধর্মরাজ, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী সম্বন্ধে কি 
জান বল । 

২। এই গল্প পড়িয়া কি শিখিলে £ 

৩। এই শিক্ষা আর কোন গলে কখন পড়িয়াছ বা শুনিয়াছ কি? 

৪ | নিস্সলিখিত রূহ শব্ষগুলির অর্থ ও সমাস বল । 

বিশ্রুতযশা, ব্রহ্মবিস্ভাবিৎ, তত্তজ্ঞান, রাজকার্য-পরিদর্শন, নিলিপু, 
হ্বাদৃশ, আজন্মসমুপাঙ্জিত । 


ছুইখানি ছবি 
প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীক্ব বিবয় 2_ স্রাপানেক্ অপকারিতা, 


স্রাপান দেবতাকে পিশাচে পরিণত করে। 


১। একজন চিন্রকরকর্তৃক নিশ্্মল, নিফষলক্ক দেবোপম শিশুসমুত্তি 
অঙ্কন । ২। কয়েক বৎসর পরে তৎকর্তৃক পুর্ণ পাপমুস্তি এক পুরুষ চিত্র 
অঙ্কন । ৩। পরিচয়ে প্রকাশ, _দেবশিশুন সুরাপান দোষে পুর্ণ পাপ- 
সুস্তিতি পরিণতি । ৪1 পাপের সংসর্গ হইতে দুরে নি ও ভগবানে 
আত্ম সমর্পণ কৰ্কিতে উপদেশ । 


একজন চিত্রকর একটা নিস্সল নিক্ষলক্ষ মুর্তি অস্কিত করিবার 


জন্য বহু দিন হইতে আগ্রহ করিতেছিলেন । একদিন কোন “পথে 
ভ্রমণ করিতে করিতে একটি,স্কুমার শিশু দেখিতে পীজেন । 


ছইখানি ছবি ৫ 


তাহার প্রফুল মুখকমল এত সুন্দর এত পবিত্র এবং এমন মনোহর 
যে এমন কমনীয় মানব-মুখ চিত্রকর আর কখনও দেখেন নাই । 

তখন তিনি মনে করিত্রে লাগিলেন, আজ ,বহুদ্িনের আকাঙক্গণ 
পুরণ হইল । আমি মনে মনে যাহা কল্পনা করিতেছিলাম, আজি 
তাহাই পাইয়াছি। ইহা স্থির করিয়া সেই অপুক শিশুর একটি 
প্রতিমূর্তি লইবার জন্য তাহার মাতা-পিতার নিকটে শ্রার্থনা 
করিলেন । তাহারা অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি প্রফুল্লচিন্ডে 
মনের মত করিয়া ছবি আঁকিয়। লইলেন, এবং অতি স্ুন্দররূপে 
বাঁধাইয়া নিজের বৈঠকখানায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। সেই ভুবন- 
মোহন চিত্র ঘষে দেখিল সেইই চমণ্কুত হইয়া! শতমুখে সেই 
আশ্চখ্য সৌন্দধ্যের ভ্ুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ব্বগাঁয় 
শান্তি এবং পবিত্রতা যেন মুর্ভিমতী হইরা। এই চিত্রে বিরাজমান। ! 
চিত্রকরের যখন কোন কারণে মনে শউদ্েগ বা বিরক্তি জন্মিত, 
তখনই ,তিনি এই অপুর্ব ছবিটা একাগ্রচিস্তে সন্দর্শন করিতেন ; 
চিত্রস্থ শিশুর স্বর্গীয় শোভায়, অনুপম মাধুরীতে ভাহার দকল 
"অন্মান্তি বিদুরিত হইত । 

কিছুদিন পরে আবার চিভ্রকরের ইচ্ছা হইল, এই চিন্রের 
সম্পণ বিপরীত একটা চিত্র চিত্রিত করিবেন ॥ যেমন একটি প্ুশ্যের 
ছ'বিদ্ধার। গৃহ স্থাশোভ্িত করিয়াছেন, তেমনি তাহার পার্খে একী 
পাপের ভয়ানক চিত্র ব।খিয়া তাহাকের পার্থক্য অক্কুভব করিবেন । 

অনেক বসব অতীত হইল, তথাপি তিনি পুণ পাপমুক্তি 
শু'জিয়া পাইলেন নাঃ পরিশেষে একদিন কারাগারে উপস্থিত 
হইয়//ভয়হ্কর পিশাচরূপী এক বানবমণ্তি দর্শন কল্পিলেন । তাহার 


২ বিবিধ সন্দর্ভ 


মুখ যেমন শীর্ণ তেমনি কদাকার ও পাপাসক্তিপুর্ণ, চক্ষুযুগল যেন 
ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গণ্ুস্থল যেন পাপকালিমায় কলক্কিত। 
মান্গষের আকৃতি যে এরকম পিশাচের মত হইতে পারে ইহা 
চিত্রকরের কল্পনায় ও কোন 'দিন উদ্দিত হয় নাই । 

এই অভুতপুবর্ব পাঁপমন্তি দেখিয়াই চিত্রকর স্থির বুঝিলেন 
যে ইহা রা তাহার অভীষ্ট সম্পূর্ণ সফল হইবে । তখন 
তাহার সেই ভাষণ মুখের এক চিত্র অস্কষিত করিলেন; সেই ভয়ানক 
ছবি তাহার বৈঠকখানায় সেই শিশুমুন্তির পাশ্বে টাঙ্গাইয়! রাখিলেন 1 

যখন ছবি ছুইটি পাশাপাশি স্ভাপিত হইল, তখন তাহার 
পার্খক্য দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত ও স্তনম্তিত হইতে লাগিল । 
দেবতা ও অস্থরে ষতটা প্রভেদ, ত্বর্গ ও নরকে বতট। গ্রভেদ,, 
এই পুণ্যমৃন্ডি শিশু এবং পাপমুন্তি যুবকের চিত্রে ততটা শ্রভেদ- 
স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল 1 - 

মানবমূন্ডি এ প্রকার বিভীষিকাপুর্ণ কিরূপে হইল, ,চিত্রকর 
এই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! সেই ভীমদর্শন কারাবাসীর ইতিবৃত্ত 
অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । একান্ত যত্র ও চেষ্টার ফলে 
তিনি যাহা! অবগত হইলেন, তাহাতে তাহার মাথায় যেন বজাঘাত 
হইল । হায়! যে-নিণ্মল নিষ্ষলঙ্ক সরল ন্বর্সীয় মাধুরীময় শিশুর 
ছবি তাহার নয়ন ও মনের তৃপ্তি, আনন্দের প্রধান উপকরণ, 
যাহার সৌন্দধ্য “তিনি মানবের আদর্শ সৌন্দধ্য বলিয়া জানেন, 
সেই অপুর্ব শিশু এবং কদাকার ভয়ানক দর্শন পাপের প্রতিকৃতি 
স্বরূপ যুবক একই ব্যক্তি! ক্ষোভ, রোষ ও বিস্ময়ে চিত্রকর 
কৃতভ্ভান হইয়! পড়িলেন । 


ছইখানি ছবি ২৭ 


এ আভাবনীয় পরিবর্তন, এ দেবতার অহ্ুরত্ব প্রাপ্তি কিকুলে 
হইল, কেহ জীনিতে চাহ কি ইহার নিগুড় কারণ---একমাত্র 
কারণ স্থরাপান ! মানব চন্দিত্র খুঁজিয়া দেখ, যত লোকের অধঃপতন 
হইতেছে,  প্রীয়ই কুসংসর্গ তাহার * মূলকারণ । সেই হতভাগ্য 
কুসঙ্গে পড়িয়। সবরাপান করিতে আরস্ত করে ; ক্রমে বিস্তালয় ত্যাগ 
করিয়।৷ অধিকতর দুচ্ভনদিগের সহবাসে, অধিকতর প্রলোভনে আকৃষ্ট 
হইয়া, নানা ভুক্ষাধ্য করে এক নিজেও ভুর্তভুন হইক্সঞরউঠে | সেই 
সকল ছক্সিয়ার ফলে তাহান্পর্তক্গরাঁস ও পাপমুক্তি নৃর্ঘক্টিত হইয়াছে। 

যে বিধাতা তাহাকে সে নিস্পাপ ভুবনমোহন সৌন্দধ্য দিয়া 
জগতে পাঠাইয্াহিলেন তিনি বুঝি হতভাগ্যের পাপাচরণে ব্যথিত 
হইয়া ও ক্রুদ্ধ হইয়া ০সই অলৌকিক রূপরা্শি কাড়িয়া লইলেন 
এবং তাহাকে এই পিশাচিবও কদাকার করিয়া দিলেন । হতভ্ডাগ! 
এই শান্তি লাভ কিল । 

মানব ' একবার তোমার জ্ভাননেত্র উন্মীলন করিয়। দেখ । 
আজি যাহাকে মহাপাগী বলিয়া শৈহরিতেছ, ঘষে হতভ্াাগার চরমদণ্ড 
প্রাপ্তির কথা শুনিয়। চমকিত হইতেছ, যে পাপ-রাক্ষসের শ্রীত্যর্থ 
স্বহস্তে কুন্ুরম-কোরক তুল্য শিশু সন্তানকে হত্যা করিয়াছে জানিয়া 
স্তস্তিত হইতেছ, ০ একদিন নিক্ষলঙ্ক শিশু ছিল; দশজনের মত 

"কৃত ন্সেহ, কত আদর, কত আশাভরসার সহিত সেও লালিত 
পাজিত হইয়াছিল । হায়! এই চিত্রিত যুবন্ধকর মত কুসংসর্গে 
পড়িয়া পাপের কুহকে তাহার কি সব্বনাশ না হইয়াছে ! ভগবান 
'তাহাঁকে যে সকল পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনার্থ জগতে পাঠাইম়ীছিলেন, 
পঞ্প প্রলোভনে মজিয়া সেই _সে সবই ব্যর্থ করিয়াছে! মানব! 


২৮ বিবিধ সন্দর্ড 


এই চিত্র ভাল করিয়া দেখ, দেখিয়া জীবন পথে সাবধান হও + 
ভগবানের চরণে আত্মোত্সর্গ কর, চরিত্র রক্ষার্থে প্রাণপণ কর, 
আত্মসংযম অভ্যাস কর, যেন তোমার জীবন এমন বিষময় 
না হয়। 

4 পাপী তুমি বদি পাপের পথে পড়িয়া থাক, আর নহে, ফিরিয়া 
আইস ॥ পতিত মানবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন বলিয়াই 
জগদীশ্পরের নাম পতিষ্তপাবন। পাপকে পাপ বলিয়া মনে 
কর। যদি অন্ুুতণ্ হইয়। তাহার শরণাপন্ন হও তবে তিনি 
তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, রক্ষা করিবেন। জগতের ইতিহাস 
খুঁজিয়৷ দেখ, কত সংসারের পরিত্যক্ত মহাপাপী দয়াময় বিধাতার 
দয়া পাইয়া ধন্য হইয়াছে । €তুমি যদি অনুতণ্তচিন্তে তাহার 
শরণাপন্ন হইয়া তাহার দয়া ভিক্ষা কর তবে তুমি তাহার দয়া 
পাইবে । তাহার দয় পাপীকেও প্রত্যাখ্যান করিতে জানে না) 


প্রশ্ন | 
১। এই গন্সের সার মর্ম নিজ ভাষায় লিখ। 
২। নিম্মলিখিত ছুরহ শব্গুলির অর্থ বল ও পদপব্িচয্ন দাও । 
নি্লঙ্ক, আকাজ্ষা, পার্থক্য, পাপাসক্তিপুর্ণ, বিভীষিকা পুর্ণ, উন্মী লন, 
কৌতুহলাক্রাস্ত | 
৩। এই গল্প পড়িয়া কি শিক্ষা লাভ করিলে ? 





সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ 


প্রবন্ধের বর্ণনীন বিষয় 2--১। সিদ্ধার্থের পর পর তিন দিন নগর 
পরিভ্রমণ এবং জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার ফলে 
তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ক্রমবিকাশ বর্ণন । ২। হর্থ দিনের ভ্রমণে 
এক শাস্ত নির্বিবকারচিত্ত প্রত্রজ্যাশ্রমীর সহিত ন্সাক্ষাৎ '9 উক্ত আশ্রম 
গ্রহণে অন্ঞবাগ বর্ণন | 

রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ বাসনা পরিভ্ভাত হইয়া 
উহার অনুমোদন করিলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যেন নগর 
স্থসভ্জিত করা হয়, কোলাহলের লেশমাত্র যেন না থাকে ; অন্ধ 
অথবা পঙ্গ রোগী অথবা জরাজীণ কোন ব্যক্তি রাজগ্ুজ্রের নয়ন- 
পথে যেন না পতিত হয়। 

রাজাদেশ অন্মসারে অমনই পথ পরিষ্কত হইল, পথে জল 
ছিটাইয়া দেওয়া হইল, দ্বারে দ্বারে পুস্পমালা ঝুলিতে লাগিল, 
তুলসী ও মঙ্গল-ঘট গৃহে গৃহে স্থাপিত হইল, বুক্ষে বৃক্ষে পতীকা' 
উডিতে লাগিল, কপিলবস্তু ঘেন ইক্দ্রভুবন হইয়া! উঠিল । 

যথানিদ্দিই্ট সময়ে সিদ্ধার্থ হ্রসভ্জিত রথে আরোহণ করিয়া 
নগর দর্শনে বাহির হইলেন 1 দেখিলেন- কাতারে কাতারে দীাড়াইয়া 
লোক তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে, তাহাদের »প্রসনন সুখকান্তি 
রাজভভক্তিদতে উজ্জ্ছবালতর হইয়। উঠিয়াছে । ' সিদ্ধার্থ আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন, “বড় সুন্দর পৃথিৰী । আর এ দৃশ্য মনোহর বোধ 
হইতেছে! কি সরল উদার প্রকৃতি ইহাদের * . সিদ্ধার্থের রথ 


৩৩ বিবিধ সন্দ 


ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল । তীাহ।র পশ্চাতে অসংখ্য প্রজা 
“জয় জয়” বলিয়া চলিতে লাগিল । সহসা কোথা হইতে এক 
দীনহীন বুদ্ধ কাপিতে কীপিতে তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইল । 

তাহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ শিহরিয়া উঠিলেন ও সারথিকে জিভভ্বাসা 
করিলেন,-_-ছ্ন্দক, এ কে ঠ অতি কষ্টে ধীরে ধীরে আনিতেছে-- 
দণ্ডে ভর করিয়া চলিতেছে । বলহীন, স্থিমাহীন--মাংস, রুধির, 
চন্ম সমস্ত শুক্ষ হইয়া গিয়াছে । দেহের শিরাগুলি দেখা যাইতেছে । 
[কুশগুলি শ্বেতবণ, অঙ্গপ্রতাযঙ্গ অতি ক্ষীণ । ও যে বলিতেছে-__ 
'আমি মরি--আমি মরি”-ইহার অপ্গকি £ 

ছন্দক বলিল, “ও আত্সীয়-স্বজনত্যন্ত জরাজণ বুদ্ধ--উহার 
ইন্দিয় ক্ষীণ হইয়াছে,,বনমধ্যে জীণ কাশ্তিখণ্ডের ন্তায় এ ব্যক্তি এখন 
সক্ল্মণ্য হইয়া আছে । 

সি্গার্প বলিলেন, “এইরূপ জরাগ্রস্ত হওয়া কি উহার কুলধন্ম, 
ম্থবা পুগিবীর সমস্ত গ্রাণীকেই এ অবস্থায় পড়িতে হইবে £ 
মামাকে নথাথ উত্তর দাও আমি ইহার কারণ নিণয় করিব |, 

সারণি বলিল, “প্রভু, জরাগ্রস্ত হওয়া কেবল উহারই কুলধম্্ 
হে,-স্ংসলারের সমস্ত প্রাণীই কালবশে জরা দ্বারা আক্রান্ত হইবে । 
স'আক্রমণ হইতে কেহই উদ্ধার পাইবে না ।৮ 

সিদ্ধার্থ কহিলেন, “মানুষ কি নির্বেবাধ ! ঘযৌবন-মদে মত্ত 
ইয়। কেহই আপন্টার বাদ্ধক্য দেখিতে পায় না | . রথ ফিরাও» 
[ীমি এ জরাগ্রস্ত লোকটিকে আবার দেখিব । আর খেলায় কি 
[াবশ্যক” জর! ত” আমাকেও আক্রমণ করিবে । : 

সে দিনের মত ভ্রমণ শেষ হইল ।. আর একদিন ভ্রমণে বাহির 


সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ ৩১ 


হইয়াছেন এমন সময় দেখিলেন, এক ব্যাধিগ্রান্ত ব্যক্তি তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল । তাহার দেহ বিবণ- ইন্দ্রিয় সকল বিকল--*সববাঙ্গ 
পক্ষ, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে । সিদ্ধা জিন্ভাসা করিলেন, 
“এ ব্যক্তির এরূপ দশা হইয়াছে কেন %” 

সারথি উত্তর দিল--” ব্যক্তি ব্যধিগ্রস্ত- ইহার ম্বত্্য আগত- 
তীয় £ উহার শরারে তেজ নাই, রক্ষা পাইবার আশা নাভ দেখিয়া 
-এ ব্যক্তি নিরাশ হইম়। পড়িয়াছে 1 

সিদ্ধার্থ বলিলেনএ*আরোগ্য অরপ্পের মত অলীক- ব্যাধি ভয্ুঙ্কব. 
এবং নিদারুণ সত্য । বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি কি ইহা দেখিয়া আমোদে . রত 
থাকিতে পারেন £” 

সার একদিন তিনি দেখিলেন, বাহকেরা মঞ্ে করিয়া একটী 
শ্ব লইয়া যাইতেছে ; সিদ্ধার্থ জিভ্ভঞাসা করিলেন, “উহাকে মঞ্চের 
উপর লইমা যাওযষ। হইতেছে কেন % যাহারা সঙ্গে যাইতেছে 
তাহার ব্যাকুল হইয়া রোদনই বা করিতেছে কেন 2” 

সারখি উত্তর দিল, “এই লোকটার ম্বত্যু হইয়ীছে । "ও আর 
আজত্ীয়স্দজনগণকে দেখিতে পাইবে না-সকলকে ত্যাগ করিয়া 
উহার আত্মা পরলোক গমন করিয়াছে | 

সিজার্থ কহিলেন, ;”যৌবনসকে.. ধিক জরা তাহার পশ্চাতে 

বান। জীবন অস্থায়ী_জীবনের গব্বকে ধিক্‌। বুদ্ধিমান্কে 
ধিক্‌-তিনি মিথ্যা আমোদে রত থাকেন ।% জীবন অতি হেয়,--জরা, 
ব্যাধি ও মৃত্যু আমাদের নিত্য সহচর । আমি হঃখ মোচনের উপায় 
বিধান করিব ॥ . 

আর একদিন সিঙ্ধার্থ উদ্ভানে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় এক 


৩২ বিবিধ সন্দর্ভ 


শীন্ত সংযত ব্রন্মাচারী সেখানে আসিয়া উপম্ফিত হইলেন । সিদ্ধাথ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাধষায়বস্ত্র পরিয়া এ যে ব্যক্তি আসিতেছেন 
উনি কে £ উন্নতভাবও নহে, অথচ অবনতভাবও নহে, নির্বিবকার- 
চিন্ত, ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়! ধীরে ধীরে আদিতেছেন %” 

সারথি বলিল, «প্রভু ! উনি ভিক্ষু, ভোগস্থখ পরিত্যাগ করিষী 
বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন । উনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আত্মার 
শাস্তি অনুসন্ধান করিড্তেছেন |” 

সিদ্ধার্থ বলিলেন, “জ্ঞানিগণ প্রব্রজ্যাশ্রমের অনেক প্রশংসা 
করিয়াছেন । এ আশ্রমে থাকিয়া আপনার ও পরের অশেষ 
প্রকার উপকার করিতে পারা যায়। এ আশ্রম গ্রহণ করিতে 
আমার রুচি জশ্মিতেছে ।” 

প্রশ্ন 
১। এই গল্প পড়িক্সা কি বুকঝিলে ? 
২। শুদ্ধোদন, সিদ্ধার্থ, ছন্দক, কপিলবস্ত 'ও ইক্দ্রতবন সম্বন্ধে 


কি জান বল। 
৩। নিপ্নলিখিত ছুরূহ শব গুলির অর্থ বল। 
পরিজ্ঞাত, স্থ্র্যাযহীন, কাষাক্ববন্্, নিবি কাঁরচিত, প্রব্রজ্যাশরম | 





রামায়ণ গান 


প্রবন্ধের উদ্দেশ্তঠ ও বর্ণনীয় বিষয় 2-_১,। বান্সীকি কর্তৃক ০কীশলে 
কুশ-লবের সহিত রামচন্দ্র ও তাহার পর্রিজনবর্গের পরিচয় সংঘটন । 
২1 ব্রামচজ্দের রাজস্যয় যক্ঞসভা1 বর্ণন । ৩। কুশ-লব ও 'ামচন্দ্রের 
আকুতিগত সাদৃশ্ত দর্শনে লোকের মনোভাব বর্ণন। 91 ক্রমে 
পরিচয় সংঘটন । 

মহষি বাল্সীকি রামচরিত অবলম্বন করিয়া অতি অদ্ভুত কাব্য 
রচন। করিয়াছেন, তাহার ছুই কোকিলকণ তরুণবয়স্ক শিষ্য অতি 
মধুরস্বরে সেই কাব্য গান করে, কল্য প্রভাতে তাহার! রাজসভায় 
সঙ্গীত করিবে--এই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত 
হইয়াছিল । এজন্য রজনী অবসনা হইবামাত্র কি খধষিগণ, কি 
নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই সাতিশয় ব্যগ্রচিন্তে 
সঙ্গীতশ্রবলালসায় রাজসভায় উপস্ফিত হইতে লাগিলেন । সে 
দিবসের সভায় সমারোহের সীম! ছল না । রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে 
উপবেশন করিলেন । ভরত, লক্ষণ, শক্রন্গ ও লক্কাসমরসহায় 
স্গ্রীব-বিভীষণাদি স্থন্বদ্বর্গ তাহার বামে ও দক্ষিণে যথাযোগ্য আসনে 
আসীন হইলেন । কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, ভন্সিলা, মাগুবী, 
অআন্তকীপ্তি প্রভৃতি খধিপত্রীগণ সমভিব্যাহারে পৃথক্‌ স্থানে অবস্থিত 
হইলেন । 

এইরূপে বরাজদভায় সমবেত হইয়া! সমস্ত লোক অভিনব 

ব্যের ও স্বকুমার গায়কষুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও 





৩৪ বিবিধ সন্দর্ভ 


কথোপকথন এবং নিতান্ত উশস্থকচিন্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছেন, 'এমন সময়ে মহধি বাল্দীকি কুশ ও লব সমভিব্যাহারে 
সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন । 

অনন্তর যথাসময়ে মহষির নিদেশক্রমে, কুশ ও লব বীণাঁবন্তর- 
সহযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিল । বাল্দীকি পুক্বেই কুশ ও লবকে 
এই শ্িখাইয়। রাখিয়াছিলেন যে রামায়ণের যে সকল অংশে রামের 
ও সীতার পরস্পর ০স্রহ ও অনুরাগের বর্ণন আছে, তোমরা অস্ঠ 
এ সকল অংশই বিশিষ্ভাবে গান করিবে । তদন্ুসারে তাহার! 
কিয়্কণ গান করিবামাত্র, রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং 
নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাম্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল । 
বাম তাহাদের ছুই সহোদরকে যত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, 
ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া তীহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি 
জন্মিতে লাগিল । -ভরত, লক্ষণ, শক্রত্প ইহারাও তাহাদের কলেবরে 
রাম ও সীতার অবয়বসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া মনে মনে নানা 
তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন । তম্বযতিরিক্ত, সভ্ভাস্থ' সমস্ত লোক 
একবাক্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চধ্য !€এ্রই ছই খষিকুমার 
যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতিস্বরূপ /যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য ন! 
থাকিত, তাহা হইলে রামে ও এই ছুই খষিকুমারে কিঞ্চিন্মাত্র 
বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয় যেন রাম ছুই মুস্তি পরিগ্রহ 
করিয়া কুমারবয়সে খষিকুমারবেশ অবলম্বন করিয়াছেন এই 
বয়সে রামের যেরূপ আকুতি ও রূপ-লাবণে।র মাধুরী ছিল, ইহা 
দিগেরও অবিকল সেইরূপ দেখিতেছি । যাহা হউক, সভ্ভাম্ক সমক্ত 
€লোক .মোহিত ও . নিস্পশ্দভাবে অবস্থিত হইয়া একতানমনে 


ব্ামায়ণ গান ৩৫ 


সঙ্গীত শ্রবণ ও অনিমেষনয়নে তাহাদের রূপ নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । 

কুশ ও লবকে অবলোকন করিয়া তাহারা সীতাতনয় বলিয়। 
কৌশল্যার অস্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি একান্ত 
অস্থিরচিত্তা হইয়া দীর্ধনিঃশ্পাসসহকারে, “হা বসে জানকি 1” এই 
বাক্য উচ্চারণ করিয়। সুতলে পতিতা! ও মুচ্চিতা হইলেন । তদ্দর্শনে 
সকলে বিকলাম্তঃকরণ হইয়া অশেষ যত্তে তাহার চৈতন্ত সম্পাদন 
করিলেন । 

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া অরুন্ধতীর 
আদেশান্ুসারে সমীপবর্তিনী প্রতিহারী লম্ষনণের নিকটে শিয়া 
কৌশল্যার অভিপ্রায় নিবেদন করিলে লক্ষণ, কুশ ও লবকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া কৌশল্যার নিকট উপস্ফিত হইলেন । কোৌশল্যা, 
তাহ।দের ছুই সহোদরকে ক্রোড়ে লহয়া স্মেহভরে বারংবার উভয়ের 
মুখচন্বন কবিিলেন এবং হা বসে জানকি ! তুমি কোথায় রহিলে”, 
এই বলিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈ্বরে রোদন করিতে 
লাশিলেন । তদ্দর্শনে স্ুমিত্রা, উন্মসিল। প্রভৃতি সকলেই অস্রপাত, 
বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । কুশ ও লব এই সকল 
দেখিয়া শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিল । 

কৌশল্যা কিঞ্চি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সম্প, রূপে জন্পেহ- 
ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত, লন্মনণকে কহিলেন বশুস! তুমি একবার 
মহষি বাল্ম।কিকে এই স্তানে আনয়ন কর। কিয়শুক্ষণ পরে. মহথ্ধি 
বাল্মীকি লক্ষণ সমভিব্যাহাঁরে তথায় উপস্থিত-হুইলে সকলে: সমুচিত 
ভক্তিধোগ সহকারে প্রণাম করিয়া স্টীহাকে পরম সমাদরে আসনে ' 


৩৬ বিবিধ সন্দভ 


উপবেশন করাইলেন । অনস্তর কোৌশল্য। কৃতাঞ্জলিপ্ুটে জি্ভ্তাসা 
করিলেন, “ভগবন্‌! আপনার এই ছুই শিষ্য কে, কুপা করিয়। 
সবিশেষ বলুন )” 'বাল্মীকি, যে দিবস লক্ষমণ সীতাকে পরিত্যাগ 
করিয়া আইসেন, সেই অবধি আছ্ভোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন 
করিলেন এবং রামবিরহে সীতার কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহারও 
বথাযথ বর্ণন করিলেন । সমুদ্র শ্রবণ করিয়া সকলেরই চক্ষের 
জলে বক্ষ-স্ল ভাসিয়া যাইতে লাগিল । কোৌশল্যা, শোকে একান্ত 
অভিস্ভতা হইয়া, “হা বসে জানকি ! বিধাতা তোমার কপালে 
এত ছুঃখ লিখিয়ীছিলেন»” এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
যাহা হউক, সীতা অগ্ভাপি জীবিত আছেন এবং কুশ ও লব যে 
তাহার তনয়, এ বিষয়ে আর অপণুমাত্র সংশয়. রহিল না । 

এত দিনের পর আত্মপরিচয় লাভ করিয়। কুশ ও লবের 
অস্তঃকরণে নানা অনির্ববচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল । তাহার 
তশুক্ষণাু কৌশল্যা, কেকয়ী ও স্ুমিত্রার এবং উন্িল[, মাগুবী, 
শ্রুতকীত্তি ও লক্ষমণের চরণে সাষ্টঙ্গ প্রণিপাত করিল । 


শর 
১। টৈমিষ, কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, উন্মিলা, ক্গ্রীব, বিভীষণ 


ও অরুন্ধতী সম্বন্ধে কি জান বল। 
২। পশ্চাললিখিত শব্দগুলির অর্থ, সমাস ও সমাসবাক্য বল । 
সঙ্গী তশ্রবণলালসা, লঙ্কাসমরসহাম়, সমভিব্যাহারে, বৈলক্ষণ্য, অনিমেষ- 
নয়নে, বিকলাস্তঃকরণ, প্রতিহারাী, অনির্রচনীক্ষ । 
৩। সাগ্ীঙ্গপ্রণাম কিরূপ ? আর কর কম প্রণাম আছে ? 


পরিশ্রম 


প্রবন্ধের প্রতিপাস্ভ 'ও বর্ণনীয় বিষয় ৪ কেবল কল্যাণই পরিশ্রমে 


চরম ফল । 
১। সংসারে যাহা কিছু চিত্তরঞ্জন সবই পরিশ্রমের ফল । 


২। শারীরিক পরিশ্রমে শরীরের পুষ্ি, অভাবে স্ট্রড়া। ৩। কষিশিলাদি 
শরীরিক পরিশ্রমের কার্য হেয় নহে বরৎ উহাতে অপ্রবৃত্তিই দৃষ্য ও 
নিন্দনীয় । ৪1 অতিরিক্ত পরিশ্রম গহিত ॥। ৫1 সমাজবদ্ধ জীবমাত্রেরই 
সমাজের কল্যাণের জন্ত পরিশ্রম করা উচিত । ৬। অর্থ ব্যয় ও 
মানসিক পরিশ্রমের দ্বারাও সমাজের শ্ীবুদ্ধি সাধন করা যায় ! 


মন্ুুন্তেরা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্র-সম্ভত 
অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাবজাঁত বাসস্থান প্রাপ্ত হয় নাই ; তাহাদিগকে 
নিজ-যত্বে এ সমুদয় উত্পাদন ও নিশ্মীণ করিতে হয় । জগদীশ্বর 
যেমন এঁ সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত করা মানুষের পক্ষে আবশ্যক করিয়। 
দিয়াছেন, তীহাদিগকে তছৃপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া 
এবং বাহ বস্তু সমুদ্বায় তাহার সম্পূ্ণ উপযোগী করিয়া সক্ষেতে 
এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনুষ্য আপনার শরীর 
'ও মন পরিচালনপুর্ববক জীবিকা-নিববাহ ও হ্রখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ 
করিবেন। তিনি এই অশেষ কল্যাণকর অনুমতি সব্বত্র প্রচার 
করিয়া রাখিয়াছেন ; তাহা পালন করিলেই স্খ, লঞ্ঘন 
করিলেই হুহখ । 

আ্বনেকে পরিশ্রম কেবল, ক্লেশের বিষয় বোধ করেন ; কিন্তু 


৩৮৮ বিবিধ সন্দর 


এরূপ বিবেচনা কর! কেবল ভ্রান্তির কম্ম। কেবল কল্যাণই 
পরিশ্রমের চরম ফল । পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, 
বিকসিত-পুস্প-পরিপুণ মনোহর গুস্পোস্ভান, স্চিক্ষণ চিত্ত-রঞ্জন 
পণ্য-পরিপুর্ণ আপণশ্ঞেনী, ভড়ি সম 'বেগবিশিষ্ট বাম্পীয় পোত 
ও বাস্পীয় রণ. ধন্-শীসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচারস্থান, জন্তান- 
মহারত্বের আকরম্বরূপ বিগ্ভা-মন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ভানিগণের জভ্তান- 
সমগ্রিস্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদয় শুভকর বস্কই কায়িক 
ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিম। পক্ষে সাক্ষ্য দীন করিতেছে । 
পরিশ্রম বে পরিণামে স্থখোত্পাদন করে, ইহা বিবেচক লোকের৷ 
সহজে আীকার করিয়া থাকেন ॥ কিন্ত পরিশ্রম যে কেবল 
পরিণামেই স্তখোঙপাদক, এমন নহে-কন্দম করিবার সময়েও 
বিশুদ্ধ স্থখ সমুস্তাবন করে । অঙ্গ-সঞ্চুলনের সঙ্গে সঙ্গে 
স্ক,ভ্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে । শরীর চালনায় যে কিব্প 
ছুর্লভ স্থাখের উ€প্ভি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিঞুরূপে অনুভব 
করিয়া থাকে । তাহার। মুভুর্তমাত্র স্থির থাকিতে ভাল্বানে না; 
গমন, ধাবন, কুর্দন করিতে পারলেই তাহারা আহলাদে পরিপুর্ণ 
হয়। যাহারা প্রতি দিবস সাত আট ঘন্টা নিয়মিত পরিশ্রম 
করিয় থাকেন, বিন। পরিশআ্মে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাহাদের 
পক্ষে স্কিন বোধ হয় ॥ 

শরীর সঞ্চালন না করিলে, পীড়িত হইয়া ক্রেশ ভোগ করিতে 
হয় । ফাঁহারা একর্প ব্যবসার অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহাতে 
অঙগ-সগলনের আবশ্যকতা নাই, স্থপণ্ডিত চিকিৎসকেরা 
তাহাদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্ঠবিধ অঙ্গচালনা করিতে পরামর্শ 


পরিশ্রম ৩৯ 


পদান করিয়া থাকেন । শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা 
আবশ্যক ; নতুবা মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেক্ত হইয়। ধায় । 

কেহ কেহ শারীরিক কম্ধকে নিন্দনীয় কম্ম্চ বলিয়া উল্লেখ 
করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি-_তাহীরা লোক-যাত্রা- 
নিব্বাহোপযোগী আবশ্যক হিতকারী কম্মকে ক্রেশকর অপকুষ্ট কনম্ম 
বিবেচন। করেন, আর অনাবশ্যক অলীক কারা সমুদয় ভদ্রলোকের 
অনুষ্ঠানযোগ্য স্রখদায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া * থাকেন ; তীহারা! 
কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি জনসমাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কম্মসমুদয় 
কেবল কদায়ক নীচবুত্তি বলিয়া ঘ্বণা করেন, কিন্ত্ত মৃগয়ায় প্রবৃত্ত 
হইয়া পশ্ড বধ করা, সদ্বংশজাত সন্ত্রাস্ত লোকের অযোগ্য বিবেচন। 
করেন না। অবিবেচক অদূরদর্শী মনুত্যদিগের এই সমস্ত 
অনিষ্টকর কুসংস্কীর, করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত নহে । 
যখন আমাদের লোকযাত্রা নিক্বাহের উপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হওয়া তাহার সম্প,্ণ অভিপ্রেত, তখন তাহা কোনক্রমেই 
ঘ্বণীর বিষয় নহে। যাহা তীহার নিয়মের প্রতিকুল. তাহাই 
নিন্দনীয় ; তাহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসার আদরণীয় ব্যতিরেকে 
কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না ॥ 

বে বৃত্তি অবলম্বন করিলে বুদ্িবৃত্তি ও ধন্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের আভজ্ভা প্রতিপািত হয় এবং অন্যের 
উপাসন। তুচ্ছ করিয়। স্বীয় স্বতগ্তা রক্ষা! করিতে পান্গা যায়, তাহা 
নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র 
ধপ্ম ।* স্বহস্তে হলচালনা কর দুষ্য নহে, করপত্র ব্যবহার করাও 
নন্দনীয় নহে । এএতদ্দেশীয় বিষয়ন লোক যে সমস্ত ওপাধিক লাভ- 
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দায়ীক! অর্থকরী বৃক্তিকে প্রবান বৃত্তি বলিয়া জানেন, সে সমুদয়ই 
দুষ্য ও নিন্দনীয় । ন্যায়পথাশ্রয়ী সরলস্মভাব কৃষক অন্যন্ঠোপোজীবী 
লক্ষপৃতি অপেক্ষা সহজ্গুণে আদরণীয় ও পুজনীয় । এরপ 
ধন্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ বিশিষ্ট পবিত্র পর্ণকুটীরের নিকট 
অধন্মৌপজীবী লক্ষপতির অশ্বরথ-শোৌভিনী চিত্তচমণ্কারিণী প্রাসাদ- 
শ্রেণী মলিন বোধ হয়। এরূপ খজ্‌স্সভাঁব বুভুক্ষু কৃষকের কদলী- 
পত্রস্থিত নিরুপকরণ তওগ্ডুলশ্রীস, পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢা- 
দিগের ব্দনপাত্রারূ স্থগন্ধ-পরিপ্ুণ স্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহজজগুণে 
বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর । বহুকালাবধি এদেশীয় লোকের মনে কেমন 
কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তীন্তারা ন্যায়-বিরুদ্ধ কুঙ্সি কৌশলে 
অর্থোপাভ্ভন করিবেন, পরোপজীব্য অবলম্মন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও 
লব্ঘু হইবেন, অনাহারে শরীর জণ ও শীর্ণ করিবেন, তথাচ 
ঈশ্বরান্থুগত, ধন্মীনুগত শিল্পকশ্ম করিতে সম্মত হইবেন না । 

নিয়মিত পরিশ্রম সর্বতোভাবে শ্রোয়োজনক ও স্ুখজনক বটে» 
কিন্ত্ত উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর ) বাস্তবিক লোকে 
নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক 
বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, 
অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গহিত। তাহাতে শরীর হুর্ববল হয়, 
অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়, স্থতরাং ধন্মপ্রবৃত্তি সকলও তেজ্ঞেহীন 
হইতে পারেদপ আহার পরিচ্ছদাদ্দি প্রস্তত করিবার নিমিত্ত 
প্রতিদিন কিঞ্চিশকাল কন্দ্ম করা আবশ্যক বটে, কিন্ত্ত নৈসগিক 
নিয়মান্ুসারে জীবনযাত্রা নিব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পরিক্কত, 
পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত ঘে' পরিমাণ 
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ভোজ্য-ভোগ্য সামঞ্সী প্রয়োজনীয়, তাহা উুপন্ন ও শুরস্্রত করিতে 
অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না। মন্ুষ্তেরা আপনাদের অতি 
প্রবল ভোগবিলাস চব্রিতার্থ করিবার নিমিস্ত অশ্পেষবিধ অনাবশ্যক 
দ্রব্যও আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছেন । -তেই সমুদ্দী অআশহরণার্থ 
ভোশগবিলাসীদিগকেও অধিক অর্থব্যয্ করিতে হয় এবং যাহার 
উত্পনন ও প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে 
হয় ॥। যদি লোকে এ সমস্ত নিম্প্রয়োজন ভ্রব্য লাভেব অভিলাষ 
পরিত্যাগ করে এবং সকলে গপ্রতিদিবদ ন্যনাধিক এক প্রহর কাল 
পরিশ্রম করে, তাহা হইলে স্বখ-স্বচ্ছন্দে লোৌকযাত্রা নিব্বাহ হইবার 
€কান ব্যতি-্রম ঘটে না । 

সকলের জীবনযাত্রা! নিববাহার্থে সাধ্যান্ূুসারে কম্ম করা উচিত 
এবং ঘষে সমস্ত জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের মধ্ধ্যে 
প্রত্যেকের স্বীয় সমাজের কোন না কোন প্রকার হিতকর কম্মে 
প্রবৃক্ত থ্বক! বিধেক্স ॥? এই কল্যাণকর নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত দেখ! 
যায় । জগশুপিতা জগদীশ্বর যাবতীয় জহ্ৃকে তাহাদের জীবনযাত্র 
নির্বাহ্হোপযোগী সামর্থ দিয়াছেন । সকল জিংহই আপন আহার 
আহ্বেষণ করে, এবং প্রত্যেক বিবরই [জজ নিকেতন নিশ্মাণ-বিবষ়ে 
সন্ায়তা করে । বে সকল জীব ্রণীভুক্ত হইয়া বাস করে, এক 
'শক রনী এক এক কন্মে প্রবৃত্ত খাকে, এবং তাহাদের মধ্যে 
একটিও না পরিশ্রমে কালহরণ করে নাঃ স্কতরাং অন্যদায় 
আন্ুকুল্যের উপর নিরর করিয়া থাকে না। মধুমক্ষিকার্দির মধ্যে 
কতকগুলি মধূুখ আহরণ করে, অপর কতকণশুলে মধুচন্র নিম্মাণ 
করে, অবশিষ্ট কতক শুলি মধু সঞ্চয্ন করিতে প্রবৃত্ত খাতে । 


৪২. বিবিধ সন 


সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতান্ুরূপ কনম্ম করিলে সকলের ভারের 
লাঘব হয় । কিন্তু কেবল স্বহস্তভে হলচালন ও খনিত্র ব্যবহার 
না করিলে যে সংসারের উপকার করা হয় না, এমত নয়। 
ধনশালী মহা শয়েরা আপনাদের অর্থব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালন করিয়া 
সহজ্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন । তীক্তাদের এই 
উপায় দ্বারা জন-সমাজের ও্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ব করা সর্ববতোভাবে 
কম্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক । এদেশীয় ধনবান্‌ ব্যক্তিরা অনেকেই 
যাদুশ অলীক ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করেন এবং যেরূপ কাষ্যের 
অন্ুষ্ঠান করিয়া সমধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা 
স্মরণ হুইলে, ছুঃসহ ছুঃখতাপে তাপিত হইতে হয় এবং 
একেবারে স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বজাতীয় লোককে ধিক্কার 
দিতে হয় । 

কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম, সী হিতকারী । যাহার! বুদ্ি- 
বলে নৃতন শিল্পষন্ত্র প্রস্তুত ও তুসন্বন্ধীয্ম কোন অভিনব তক 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারা সংসারের মহোপকারী মহাশয় 
মনুষ্য । যাহারা বাচনিক উপদেশ দিয়া অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া 
লোকের ভ্রম নিবারণ, চবিত্রসংশোধন ও জ্হানোন্নতি সম্পাদন 
করিতে প্রবৃক্ত থাকেন তাহারা ভুঁলোকের শুভাকাজজ্ষী বন্ধুগণের 
মধ্যে অগ্রগণ্য । যেমন উষালোকে সুকুমার অরুণপ্রভা পুববদেশে 
প্রকাশিত হইয়া, উ্ুন্তরোত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ 
এ সমস্ত ম্হান্ুুভব মনুস্তের জ্ভীন ও কন্মপ্রভাব ক্রমে ক্রমে দেশ- 
বিদেশে প্রচারিত হইতে থাকে এবং জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি. 
সাধিত হয় । 
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এমন 

১। নিম্নলিখিত ছুরহ শব্দগুলির অর্থ, সমাস ও সম।সবাক্য বল । 

অযত্রসম্ভৃত, বিকসিত-পুস্প-পরিপুর্ণ, আপণশ্রেণী, ধন্মশাসন-সংস্থাপক 
সমুদ্তভাবন, কুদ্দন, করপত্র, লোকবাত্রানির্বাহোপযোগী, অন্তশ্বোপজীবী, 
চিত্তচমণ্কারিনী, পরোপজীব্য, বিকীর্ণ । 

২। পরিশ্রম ক্রেশের বিবয় নহে, “কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের 
চরম ফল” এই উক্তির সমর্থন করিয়া তোমার নিজের ভাবায় একটি 
প্রবন্ধ লিখ । 


পুভ্ত ও তীহার বীরজননী 


প্রবন্ধের বর্ণনীর বিবয় 2--১। স্বাধীনতাশ্ত্রিযস বীররাজপুত জাতির 
স্বদেশ রক্ষার্থে ও রমনীগণের জাতি, ধর্ম ও বংখশগৌরব রক্ষার্থে 
অ,ত্মোৎসর্গের একটি বিবরণ । ২। ষোড়শ বীয় বীরবালক পুক্ত মাতা, 
ভগ্মী ও পত্বথীর সহিত আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর । 


সহআ্রাধিক ব€সর মধ্যে যে সকল জাতি বীর গৌরবে শ্াধান্ 
লাভ করিয়াছিল তন্মধ্যে রাজগ্ুতগণ অগ্রগণ্য ॥ নানা প্রতিকূল 
অবস্থায় পড়িয়াও দীর্ঘকাল ব্যাঁপিয়া এ জাতি বীর গেটুরবের উন্নত 
গ্রামে অবস্থান করিতেছিল। এমন কি রাজপ্ুুতজাতির মহাপ্রাণ 
বালকবৃর্গের এবং মহীয়সী বীরাঙজগনাগণের গৌরবাজ্মক বীরকীন্তি ও. 
অদ্ভুত আত্মোশসর্গের সত্য ঘটনা উপন্যাসের কালনিক কাহিনীকেও, 
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হীনপ্রভ করে। এ মহিমান্বিত জাতি বীরত্ব মহিমার কতদূর 
মহীয়ান্‌ হইয়াছিল তাহারই সামান্ত মাত্র পরিচয় প্রদর্শন জন্য বীর- 
বালক গ্ুুত্ত ও তাহার বীরজননীর সংন্ষিণ্ু কাহিনী বিবৃত হইল । 

মিবারের রাজধানী চিতোর রাজস্থানের সীমন্ত-সিন্দুর অগব৷ 
কণ্টমালার মনোহর মধ্যমণি । উহা মিবারজননী চতুভর্জার অধিষ্ঠান 
কমি, উহা! রাজপ্ুুত-গৌরবের স্তম্তত্বরূপ মহারাণাগণের পৈতৃক 
বাজধানী। শত্রুর আক্রমণে তিনবার চিতোরের মহা উওসাদন 
সাধিত হয়, তন্মধ্যে আকবর কর্তৃক যে শেষ উৎ্সাদন সম্পীদিত হয় 
তাহাতেই চিতোর জনশুন্য মহাশ্মশীনে পরিণত হয় । স্থানান্তরের 
যোগ্য শোভন নগরোপকরণসমুহ আকবর আপনার ভাবী রাজধানী 
আকবরাবাদ সভ্জিত করিবার জন্য হরণ করেন । 

আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে তদানীন্তন মহারাণা। কাপুরুষ 
উদয়সিংহ সপরিবারে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন । 
কিন্তু তখনও মিবার বীরশুন্য হয় নাই; ক্ষত্রিয়-গৌরব অক্ষু্ 
রাখিবার জন্য সহজ্স সহজ্স রাজপুত চিরে বক্ষপরিকর হইলেন । 

চিতোরের বিখ্যাত সেনাপতি জয়মল্প ও কৈলবারার তরুণ 
সর্দার পুক্তের অধিনায়কতায় ক্ষত্রিয় বীরগণ অদ্ভুত বিক্রমে মোগল- 
সূর্য মহাবীর আকবরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! ভুলিল । সম্মুখ সমরে 
জয়াশায় সন্দিগ্ধ হইয়া! আকবর কাপুরুষোচিত উপায়ে জয়মল্লের 
গুগ্তহত্যা সম্পাদন করিলে রাজপ্ুুতপন্ষ অনেক হূর্ববল হইয়া 
পড়িল । তখন তরুণ বীর পুভ্ত তাহাদের একমাত্র আশাস্থল 
হইলেন । পুত্তের বয়স সে সময় মাত্র ষোড়শ বসর । 

স্ফির হইল, বীরগণ আর একবার শেষ উদ্ভম করিয়া বিজয় 
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লাভের চেষ্টা করিবেন ; পরাজিত হইলে বযথাশক্তি শক্রবিনাশ 
করিয়া সমর-শব্যায় শয়ন করিবেন । আর মহিলাগণ জলন্ত অনল- 
কুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জাতি, ধশ্ম ও বংশগৌরব রক্ষা করিবেন । 
ইহাই রাজপুত-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জহরব্রেত । « 

ষোড়শ বধাঁয় বীর মোগলের সহিত প্রাণান্তকর কঠোর যুছ্ছে 
অহাসর হইলেন । চিতোরের বিপদ লক্ষ্য করিয়া বাীর-জননা 
একমাত্র কিশোর পুত্র পুত্তের যুদ্ধযাত্র/ অনুমোদন করিলেন । অল্ল- 
দিন হইল, পুভ্তের পিতা চিতোর রক্ষার্থ আত্মদান করিয়াছিলেন । 
এখন পুন্তের বিলোপে পিতৃবংশ তোপ হইবে, মাতার ক্রোড় শৃন্যয 
হইবে । এ অবস্থায় তাহার জীবন তাহার বিধবা জননীর নিকট 
কতদুর মুল্যবান সহজেই অনুমিত হইতে পারে |, কিন্ত্ত স্বদেশের 
স্বাধীনতা রক্ষা, রাজপুত জাতির গৌরব রক্ষা এবং রাজপুত ললনা- 
গণের ধন্মরক্ষা অপেক্ষা রাক্তপৃত রমণীর নিকট আর কোনও উপরোধ 
গুরুতর হইতে পারে না। পুক্ত এই সকল মহাব্রত উদ্যাপন 
জন্য আত্মোওসর্গ করিতে প্রস্ভতৃত হইলেন, কঠোর যুদ্ধের কঠোরতর 
শেষফল অন্ুুধ্যান করিয়াও মাতা পুজ্েের যুদ্ধগমন অনুমোদন 
করিলেন এবং আপিন বীরসজ্জায় সভিম্তা হইয়া ও কন্যা এব" 
পৃত্রবধূকে স্বহস্তে যুদ্ধ সভ্জায় সভ্জিত করিয়া উন্মার্দিনী সমর-গীতি 
গাহিতে গাহিতে রাজপুত-বাহিনীর অন্ুুবর্তিনী হইলেন । অস্তঃপুরে 
আবদ্ধ থাকিয়া বিলাপ কর! অথব! ধন্মরক্ষার্থ অনসকুণ্ডে আত্মদীন 
করা অপেক্ষাও যথাসাধ্য শক্র বিনাশ করিয়। সমর-সভ্জায় শয়ন 
করা-বীর রমনীর অধিকতর আকাডিক্ষত হইল । 

অদিরে মোগলদিগের সহিত” ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । 
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উগ্রবীধ্যা ক্ষক্রিয়মহিলাদিগের তীক্ষ অসির অব্যর্থ সন্ধানে শত 
শত শত্রুশির রণভুমিতে লুস্তিত হইতে লাগিল । সম্রাট আকবর 
এই অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়! স্তম্তিত এবং মোহিত হইলেন । 
জীবন ও সম্মানে আঘাত না করিয়া সিংহিনীদিগকে ধ্ুত করিতে 
বন্ধু আয়াস করিলেন । কিন্তু তাহার প্রয়াস সম্প্‌,ণ বিফল হইল । 
জয়াশ। অসম্ভব হইলে তাহারা সমরে আত্মদান করিয়া অমরধামে 
চলিয়। গেলেন । 

আজ বালক পুন্তের প্রতাপে স্বত্যুরও বিভীষিকা উৎপন্ন হইল । 
আজ চিতোরের স্বাধীনতা-সুধ্য অভ্তমিত প্রায়। তছপরি সম্মুখে 
অন্তঃপুরসেবিতা, স্থখোচিতা, ন্হুময়ী মাতা, ভগিনী, সহধর্মিনী 
বিষম সমরে শত্রকরে আত্মদীন করিলেন । তাহার ইহজীবনের 
সকল সাধ ফুরাইল, সকল আশা কালসাগরে বিলীন হইল । তিনি 
প্রতিহিংসাবিষে জন্ভরিত হইয়া আহত ব্যাশ্বের ন্যায় শক্রকটকে 
পতিত হইয়া অব্যাহত প্রতাপে শত্রক্ষয় করিতে করিতে পরিশেষে 
শত্রুর শবরাশির উপর আপনি চিরদিনের জন্য শয়ন করিলেন। 
সেই দুর্দিনে, ১২ই চৈত্র, রবিবাব, ১৫৬৫ খষ্টাবন্দে চিতোর দ্রঙ্ষার্ণ 
সমবেত ক্ষব্ত্রিয়রগণ সকলেই এইরূপে আত্মোসর্গ করিয়াছিলেন । 
অপরিমিত অর্থরাশি ধ্বংস করিয়া এবং সহ সহজ্ম পরাক্রান্ত 
সৈনিকের জীবন আহুতি দিয়া আকবর আজ মহাপ্রাকার বেঠিত 
জনপ্রাণীশৃন্ঠ একি স্থবিশাল মহাশ্মশান উপহার পাইলেন । চিতোর 
বিজয়ীর করায়ন্ত হইল বটে, কিন্ত্র চিতোরবাসিগণ কেহই তীহার 
পদানত হইল না। এখন ইহাকে বিজয় বলিতে হয় বল, পরাজয় 


বলিতে হয় বল। 


বাঙ্গালীর খাস ৪৭ 


প্রশ্ 


১। বীরবালক পুকভ্তের কাহিনী বর্শন কর । 

২। আকবরের রাজত্বক্খলীন আর কোন রাজপুত বীরের নাম ও 
কাহিনী বর্ন করিতে পার কি যিনি এস্বদেশপ্লীতি ও বীর মহিমায় 
পুভ্ত অপেক্ষাও বিখ্যাত ? 


৩। পশ্চাল্লিখিত হছুরহ শব্দঘগুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও । 

প্রতিকূল, গ্রা।মে, বীরাঙগণাগণের, উৎ্সাদন- উন্মান্দিনী, উগ্রবীর্যযা, 
জর্জরিত, মহাপ্রাকার । 

৪ । মিবার, চিতোর, আকবর জয়মল্লপ, জহরব্রত-_ইহাদের সম্বন্ধে 
কি জান বল। | 


বাঙ্গালীর খান 


প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট ও বর্ণনীয় বিষয় 2___খাছ্য সামগ্রীর 'ও খাগ্য সামঞ্জী 
গাভণের প্রথার পরিবর্তন ও সংস্কার দ্বারা বাঙ্গালীর বর্তমান অবনত 
স্বাস্থ্য উন্নত করিবার প্রচেষ্টা ৷ 

১1 খাগ্ঠ সামগ্রীর প্রকৃতি বর্ণন । ২। কিরুপে বর্তমান প্রচলিত 


খাছ্যের দোষে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিল। ৩।ক্িরিপ খাছ হইলে 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তাহার বিবরণ । 


খাগ্ভ ও স্বাস্থ্য অতি ঘনিষ্টভাবে সন্বদ্ধ।. পুিকর খাছ 
পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিলে শরীর ও মন যে সুস্থ ও সবল 


'খারে তাহ কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। খাদ্য অথবা 
তদন্তর্গত বিবিধ পুষ্টিকর পদার্চের কোন একটির 'অভ্ভাব”দ এমন, 


৪৮ বিবিধ সন্দর্ভ 


কি অপ্রতুল হইলেও শরীর ছব্বল, শীর্ণ এবং বিবিধ ব্যাধিগ্রাস্ত 
হইয়! অকালে ক্ষয় বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত 
যে কোন খান গ্রহণ করিলেও শরীরস্থ পরিপাক যন্ত্রারির অতিরিক্ত 
পরিশ্রম হেতু এবং দেহম্ঘধ্যে অপরিপাকজনিত বিরুত বিষাক্ত 
পদার্যের সমাবেশ বা প্রাচধ্যব্শতঃ গৌণে বা অগৌনে স্বাস্থ্যভঙ্গ 
হইয়া! দেহ নান।বিধ উট রোগে আক্রান্ত হইয়! থাকে । 

এই জীবন-মরণ সমস্ঠার সন্ডোষকর পুরণের উপর সমগ্র মানব 
জাতির স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও স্থখ-সাচ্ছন্দ্যলাভ নির্ভর করিতেছে । 
বর্তমান সময়ে ইংলগু, জন্মণি, আমেরিকা! প্রভৃতি বিজ্ভানালোকোন্তা- 
সিত দেশে দেহযন্ত্রের উপর খাছ্ভের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব 
সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা চলিতেছে । ইয়ুরোপ ও আমেরিকার 
তুলনায় ভারতবর্ষ এ বিষয়ে বনু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে । 
ফলতঃ শরীরের গঠন, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ বিষয়ে আমরা 
শোৌচনীয়ভাবে তীহাদের নিন্সে পড়িয়। রহিয়াছি। দু-একটি দৃষ্টাস্ত 
উল্লেখ করা যাইতেছে । ১। লগুনে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হাজার 
করা ০০ জনের অধিক নহে আর আমাদের কলিকাত। নগরীতে 
হাজার করা ৩০০ হইতে ৪০০ শিশু জন্মের পর এক বসরের 
মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইংলগ্ডের অধিবাসিগণের পরসায়ু, 
গড়ে ৫২ ব২সর আর বাঙ্গালীর গড়ে ২৩ বৎসর মাত্র । শতায়ু. বা 
দীর্ঘজীবী লোকেব্র সংখ্যা ইয়ুরোপের তুলনায় বার্জীল৷ দেশে অতি 
অল্প। প্রকৃতির অন্ুগৃহীত রৌদ্রাতপ, বারিবায়ুবক্ল আমাদের 
বাঙ্গালাদেশে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খানের অভাবই এই. 
শোচনীয় অবস্থার সব্বপ্রধান কারণ । 


বাঙ্গালীর খাস্ভ ৪৯ 


একই শ্রামের হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বলবীধ্যাধিক্যের 
কারণ মুসলমানের খানে রুটী মাংসাদি পুষ্টিকর পদার্থের শ্রাচুষা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । 

খান আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও পুপ্িসীধন, তাপসংরক্ষণ, বলবিধান 
এবং পরিশ্রমজনিত ক্ষয়ের পুরণ করে । বহু গবেষণা ও পরীক্ষার 
ফলে জানা গিয়াছে ঘে আমাদের খান মধ্যে নিন্নলৈখিত ছয় জাতীর 
উপাদান ব।! সার পদার্ঁ যাপবিমাণে থাকা একান্ত আবশ্যক । 
ইহাদের মধ্যে ষে কোন উপাদানের অভাব অথবা উহার পরিমাণের 
অল্পতা বা আধিক্য ঘটিলে স্বাস্থাভঙ্গ হইয়া দেহ বিবিধ রোগে 
আক্রান্ত হয় । এই সকল উপাদানের নাম ও আমাদের শরারের 
গঠন-পরিচালনে তাহাদের প্রত্যেকের কান্য সংক্ষেপে বণিত হইল । 
খাছ্ের উপাদান বা সার পদ, 27 

১। ছান।জাতীয় উপাদান ৫ প্রোটীন )। 

২। ক্সেহ বা মাখন, তৈল ও চপিবজাতীয় উপাদান । 

৩। শর্করা বা শীলিজাতায় উপাদান € কাব্বোহাইডেে্ট্স্‌ )। 

৪1 লবণজাতীয় উপাদান ( সলউস্‌ ও মিনারেল ম্যাটারস ) । 

৫। জল € ওয়াটার )1 
ভাইটামিন €“এ"» ঠবি”” পিসি” ভাইটামিন্স্‌ )। 

১। প্প্রাটীন ব। ছানাজাতীয় উপাদান 

আমাদের শরীরের অস্থি, পেশী ও শারীরিক খন্দ্রাদি € যাহা 
পেশী ও টিম্থার সমবায়ে গঠিত ১ এবং রস, ব্রক্ত প্রভৃতি গ্রধানতঃ 
ছানা! বা প্রোটান জাতীয় উপাদান দ্বারা জল ও লবণজ্জাতীয় 


৩ 


৫৩ বিবিধ সন্দর্ভ 


উপাদান সহযোগে গঠিত ও উত্পাদিত হয় । মাখন বা শর্করা 
জাতীয় উপাদানের এ কাধ্যে কোন উপযোগিতা নাই । শ্ৃতরাং 
নির্বাচিত খানে োটীন বা ছানাজাতীয় উপাদানের অল্পতা বা 
অভাব ঘটিলে আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও পু নিবারিত হয়। 
তাহার ফলে শরীর জীণ ও ছুব্ববল হইয়! পড়ে, মানসিক শক্তির 
শ্বাস হয়, কাধ্যে উত্সাহ ও প্রবৃন্ডি থাকে না, এবং মাংসপেশীর 
পুষ্টি ও দৃঢ়তার অভাবে অধিক পরিশ্রীমজনক কার্য করিবার 
সামর্ধোর অভাব হয় । এতদঘ্বতীত এই জাতীয় উপাদান 
কম হইলে দেহের রোগ-প্রতিষেধের ক্ষমতা ব্রমশঃ লোপা 
পায় এবং আমরা সংক্রামক ব্যাধি ও অকাল ম্বত্যুর কুশ্গিগত 
হইমা পড়ি । 

সাধারণ পরিশ্রমী একজন বাঙ্গালী, যুবকের খাদ্যে দৈনিক 
ম্তত2 দেড় ছটাক € তিন আউন্দ ) পরিমাণ ত্রোটীন থাক! একাজ্ত 
আবশ্যক । কিন্ত সচরাচর দেখা যায যে ছুই তোল। অন ও 
অতিরিক্ত শাকসবজী ভোজী বাঙ্গালীর দৈনন্দিন খাদ্যে এক 
ছটাকেরও কম থাকে । 

ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও শক্তি দিন দিন হীন হইতেছে । 
বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীর প্রবোটীন জাতীয় প্রধান 
খাদ্য মাংস, মাছ, দুধ ও ছানা অত্যন্ত মহা হইয়া পড়ায় আর 
লোকে এ সকল উওকুষ্ট খাদ্য বথোচিত পরিমাণে ব্যবহার করিতে 
পারে না । : পুর্বববঙ্গে এ সকল খাদ্য এখনও স্থলভ ও সহজ 
প্রাপ্য বলিয়া পুর্বববঙ্গীয় লোকের শরীর অধিকতর স্থগিত, 
শক্তিসম্পন্দ এবং কষ্টসহিষুও । উত্তর ভারতের লোকেরা প্রোটান 


বাঙ্গালার খাস ৫১ 


প্রধান দাল, রুটী ও ছুধ, ঘী অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে 
বলিয়া তাহারা এত বলিষ্ঠ । 

কতকগুলি প্রোটীন জাতীয় প্রধান খাদ্য 2 ছানা, দাল, 

₹স, মওস্ঠ, ডিন্ব, বাদাম, চীনা বাদাম, আটা, ছাতু, নারিকেল শীস, 
কলাইস্থটী, চাউল প্রভৃতি । 


২-৩। স্মেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদান 


ছুপ্ধ, মাখন, ঘ্বৃত, চবিব, মাছের তেল এবং সরিষা, তিল, 
গীনাবাদাম, নারিকেল প্রভৃতি উত্তিজ্জ তৈল স্সেহজাতীয় খানের 
" অন্তর্গত | 

শর্করা জাতীয় উপাদান সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
(১) শ্বেতসার এবং ৫) শর্করা । শর্করা আবার ইক্ষু-শর্করা, 
ফল-শর্করা, হদ্ধশর্করা প্রভৃতি ভেদে বিভক্ত । 

চাল, চিড়া, খই, মুড়ি প্রভৃতি ধান্তোশুপনন দ্রব্য, আটা, ময়দা, 
সবজি, ছাতুঃ প্রভৃতি গম-ববোতপন্ন দ্রব্য এবং দাল, সাগু, এরারূট, 
আলু, মানকচু, কাচকলা ও অন্যান্য কতিপয় তরিতরকারি শ্বেতসার 
পাধানন্থাভ্ । 

গুড়, চিনি, মিছরি, মধু, ছুঞ্ধ, বীট, বিবিধ মিষ্ট ফলমুল, 
ইক্ষু রস, খেজুর রস, তালের রস, প্রস্ভতির মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় 
শর্করা" অল্াধিক পর্রিমীণে অবস্থিতি করে । 

অধিক পরিমাণে মাখন ও শর্করা জাতীয় খান্ভ গ্রহণ করিলে 
দুদহে চবিব উৎপন্ন হইয়া দেহকে মোটা ও অশ্রমবিমুখ করে। 
এই €শ্রনীর লোক শীঘ্রই বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হয় । অনেক 


৫২ বিবিধ সন্দর্ভ 


চিকিসকের মত যে আমাদের খাছ্ের দোষেই 'এদেশে বন্মুত্র 
রোলোর এত গ্রাহছুর্ভাব । 

শর্করা ও মাখন জাতীয় খান্ভ পেশী ও শারীরিক যন্দ্রাির 
গঠন কাধ্যে মোটেই সহায়তা করে নাঃ কেবল তাপ ও শক্তি 
উত্পাদন করে মাত্র । শর্র! জাতীয় খাদ্যের ক্রিয়া মাখন 
জাতীয় খাদ্যের অন্ুর্ূপ ; তাহ! হইলেও কিন্তু ইহাদের একটি 
অন্যটির অভাব সম্প্‌পণরূপে পুরণ করিতে পারে না। এই ছুই 
জাতীয় খাদ্যই ষখোচিত পরিমাণে পুণ আস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন । 
আমাদের দৈনিক খাদোর মধ্যে ১ ছটাক্‌ মাখন জাতীয় খাদা 
€ মাখন, গ্বত বা তৈল ) এবং আধ সের পরিমাণ নিভ্ভল শ্েতসার 
ও শকরা জাতীয় উপাদান (চাল, দাল, আটা, ময়দা, স্জী, চিনি ) 
থাকিলে আমরা স্থাস্থ্যরক্ষ। ও সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের 
কাধ্য সকল করিতে পারি । 

আমাদের দেহের তাপ রক্ষার জন্য এবং দেহাভ্যন্তরস্থিত 
বন্ত্রীদির “ক্রিয়া ও খেলাধুলা কাঁজকন্ম গ্রভূতি বাহি্রর যাবতীয় 
পরিশ্রম ঘটিত কাধ্য করিবার জন্য ঘষে তাপ ও শক্তির প্রয়োজন 

হয়, তাহা আমরা ন্েহ বা মাখন ও ম্বেতসার-শরকরা জাতীয় খাদা 
এ প্রাপ্ত হই । পুর্বেধ লে।কের ধারণা ছিল বে মাংস জাতীয় খাদ্য 
হইতে শারীরিক শক্তি উত্পন্ন হয় কিন্ত এক্ষণে উহা ভ্রান্ত সংস্কার 
বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে । অবশ্য মাংস পেশীর গঠন ও ক্ষয়পুরণ, 
্োটীন ব্যতীত অপর কোন উপাদান দ্বারা সম্পাদিত হয় না 
এবং হইতে পারে না; আর সবল ও পুষ্ট পেশী ব্যতীত শক্তির 
বিকাশ হয় না। হ্তবাং সহ ও শর্করা জাতীম খাদ্য যথেষ্ট 


বাঙ্গালীর খাস ৫৩ 


পরিমাণে গ্রহণ করিলেও ক্োটানের পরিমাণ কম হইলে দেহের 
বৃদ্ধি ও গুষ্রিসাধন হয় না এবং দেহ শল্তিসম্পনন হয় না) এজন্য 
বাঙ্গালীর খাদ্যে শ্বেতসার ও শকরা জাতীয় দ্রব্য অনেক স্থলেই 
বথেষ্ পরিমাণ থাকিলেও এবং স্থল বিশেষে মাখন জাতীয় 
উপাদানের পরিমাণ প্রচুর হইলেও একমাত্র ছানাজাতীয় উপাদানের 
মল্লতা প্রযুক্ত বাঙ্গালী দিন দিন হীন-স্বাস্হ্য, দুববল, নিস্তেজ ও 
শ্রমকাতর হইয়া পড়িতেছে । 
৪ । লবণজাতীয় উপাদান 

দেহের অস্ফি, রক্ত, রস প্রভৃতি ' প্রস্তত করিবার জন্) বিবিধ 
লবণজাতীয় উপাদানের প্রয়োজন । অস্থি গঠুনে চুণ ঘটিত 
লবণের বিশেষ প্রয়োজন । আরু আমাদের রক্তে যে অসংখ্য লোহিত 
রক্তকণিকা আছে, যাহা জীবনীশক্তির সব্বপ্রধান উপাদান, লৌহ 
তাহার একছ্রী প্রধান উপকরণ । এইরূপ সোডা, পটাশ, গন্ধক, 
ফস্ফরাস, আই'ওডিন প্রভৃতি মূল পদার্থ ঘটিত কয়েক প্রকার 
লাবণিক দ্রব্য আমাদের শরীরের গঠনে ও বিবিধ রস প্রস্তুত করণে 
ব্যবহৃত হয় । ছুগ্ষে চুণ জাতীয় লবণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । 
পিঁয়াজ, খোঁড়, মোচা কাচকল। প্রভৃতির মধ্যে লৌহ্ঘটিত লবণ 
প্রচুর | সবুজ শীকসবজীর মধ্যে চুণঘটীত ও অন্যান্ত ম্ণারজ 
লবণ অধিক পরিমাণে থাকে । মাছ-মাংসে দেহ নিন্মাণেপ্রীযোগী সকল 
পকার লবণই আছে । এএতঘ্যতীত আমরা বিভিন্ন খান্তের সহিত 
অল্প প্রমাণ সাধারণ লবণ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করি । ইহার সাহাষ্যে 


ছানাজাতীয়, খাদ্য জীন ও পরিপচুক করিবার জন্য পাকম্ছলীতে 
গ্যা্রীক যুস্‌ নামক. রস. উত্পন্, হয় । 


৫৪ বিবিধ সন্দ 


৫ | জল্ল 


আমাদের ওজনের তিন ভাগের শ্রায় ছুই ভাগ জল | মুব্রঘম্ম 
প্রভৃতি নানা আকারে প্রায় ৭০1৮০ আউন্দ পরিমিত জল প্রতিদিন- 
আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যের সহিত এবং 
পানীয়রূপে জল গ্রহণ করিয়া আমরা দেহ নিগগতি জলের অভাব 
পুরণ করি । রস ও রক্ত প্রভৃতি দেহস্ফিত তরল পদার্থের ত কাই 
নাই, পেশী ও সর্বববিধ দেহ যন্ত্রের গঠনে জলের সবর্া প্রয়োজন । 
জীর্ণ খাদ্যকে তরল করা, দেহমধ্যে উৎপন্ন ও সঞ্চিত যাবতীয় দুষিত 
ও বিষাক্ত আবভ্ভনাকে দূর করা এবং খাদ্যের অজীন অসার 
অংশকে মলরূপে দেহ হইতে নিজ্দ্রীস্ত হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়: 
জলের আর একটি প্রধান কার্য । 


আমাদের পান ভোজনে ব্যবহৃত জল বিশুদ্ধ হওয়া কত 
প্রয়োজনীয় তাহা উপরোক্ত বিবরণ হইতে উপলব্ধি" করা যায় । 
বিশুদ্ধ জল প্রকৃতির অযাচিত দান। বিশুদ্ধ জল অতি অল্প 
আয়াসেই অধিকাংশ স্থলে সংগ্রহ করা যাঁয়। অবিশুদ্ধ জল 
অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইলেও ব্যবহারযোগ্য হয় । বড়ই হছুঃখের 
বিষয়, আমাদের দেশের _বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ, শিক্ষিত ব্যক্তির 
বিশুদ্ধ জলের উপকারিতা জানিয়াও বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও 
ব্যবহারের বথোচিত প্রয়।স পান না। ফলে দেশ সংক্রামক ও 
নানাবিধ ব্যাধিতে উতসন্ন যাইতে বসিয়াছে । একমাত্র বিশু 
জল ব্যবহারের দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশক্ধ ও ম্যালেরিয়ার 
গ্রাস হইতে অগ্েক পরিমাণ ঘুক্ত হওয়া যায় । 


বাঙ্গালীর খাস ৫% 


৬ ভাইটামিন 

খাদ্যের ষ্ঠ ও দেহের গুটি সহায়ক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান 
ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। ্রাটিন প্রভৃতি অন্যান্য সার পদার্থের 
সহিত্ত আমাদের খাদ্যে বথেষ্ট পরিমাণে ভাাইটামিন নামক পদার্থ থাকা 
আবশ্যক । খাদ্যে ভাউটামিন না থাকিলে ্রোটীন প্রভৃতি সার 
পদার্থের ও্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি সক্তেও আস্মাদের শারীরিক বৃদ্ধি 
ও পু্টিলাভের ব্যাঘাত ঘটে, স্বাস্থ্যরক্ষার হানি হয় এবং কতকগুলি 
কঠিন রোগ আক্রমণ করে। ভ্ডাইটামিন অভাবে আমাদের দেহের রোগ 
প্রতিষেধক ক্ষমতারও অপচয় ঘটে। ভ্াাইটামিনই খাদোর প্রোটীনাদি 
বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থশুলিকে শরীরের গঠন ও পোষণ 
কাধ্যের উপযোগী করিয়া ভুলে ”। 

বর্তমান সময়ে প্রধানত তিন জাতীয় ভাইটামিনের অস্তিত্ব 
নির্দপিত হইয়াছে । ভাইটামিন “এ৮১ সভাইটামিন “বি”, ভ্ডাইটামিন 
স্সি”। প্রথমটীর অভাবে শারীরিক পু ও বিকাশ নিবারিত 
হয় এবং নেত্ররোগ, রিকেট্স_ প্রভৃতি জন্মে । দ্বিতীয়টার অভ্ভাবে 
দেহ বুদ্ধির অন্তরায় ঘটে "এবং €বরিবেরি নামক উওকট রাগ 
জন্মে । তৃতীয় ভাইটামিনের অভ্ডাবে স্কারি নামক ছুশ্চিকি৩স্ 
রোগ উত্পনন হয় । 

আমাদের অনেক খাদ্যে এই তিন জাতীয় ভাইটামিনই অল্লাধিক 
পরিমাণে একত্রে অবশ্ছিতি করে । কোন কোন খাদ্যদ্রব্য মাত্র 
একটি ব1 ছুইটির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে । আবার কতকগুলি 
খাদ্যদ্রব্যে বিশেষতঃ কৃত্রিম উপায়ে, প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশ- 
গুলিতে, ' যথা__পরিক্কত চিনি, কল্েছীটা সাদা চাউল, ধবধবে 


৫৩৬ বিবিধ সন্দ্ড. 


সাদা কলের ময়দা ও তদ্দারা প্রস্কৃত খাদ্যদ্রব্য, সাগুদানা, টিনের 
কৌটায় রক্ষিত মণ্স্য, মাংস, জ্যাম, জেলী, কৃত্রিম শিশুখাদ্য 
প্রভৃতিতে ভাইটামিন" একেবারেই পাওয়া বায় না । এজন্য; এইগুলি 
খাদ্যদ্রব্য মধ্যে অতি অপকুণ্ট এবং যথাসাধ্য ইহাদের ব্যবহার 
নিবারিত হওয়া উচিত । 
কাচা বা বলকা ছুগ্ধ € বনুক্ষণ অগ্নির প্রবল উত্তীপে থাকার 
জন্য স্ষীরে ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ১, ম্বত, 
মাখন, আটা, কডলিভ্ভার অয়েল, কমলালেবু, বিলাতি বেগুন; 
গৌঁড়ালেবু, ডিন্বের গীতাংশ, মণস্তা, মাংস, বাঁধাকপি, পালংশাক, 
লেটুস প্রভৃতি পদার্থে “এ” জাতীয় ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে 
অবস্থিতি করে। খাদ্যদ্রব্যে এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাব 
হইলে দেহের পুঠি ও বিকাশ ব্যাহত এবং শিশুদিগের 
রিতেটস্ নামক অস্থি-ব্যাধি হয় । 
বাতা ভাঙ্গা আটা, গমের ভূষি, আছাটা বা অল্রহ্াটা চাউল, 
চাউলের কুঁড়া, মকাই, জোয়ার, নানাবিধ দাল, অঙ্কুরিত আস্ত 
ছোলা, মটর প্রভৃতি শস্য, দধি বা ঘোল, ডিন্বের পীতাংশ, মওস্য, 
ংস, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি শুক্ষ ফল, চীনাবাদাম, নারিকেল 
শীস, কমলালেবু, কলাইশ্ুটী, বরবটি, পিয়াজ, পাঁলংশাক, 
টমাটো প্রভৃতি মধ্যে “বি” জাতীয় ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায় । এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে হছরারোগ্য 
বেরিবেরি রোগ জন্মে; ক্লায্ুকোষের পুষ্টির ব্যাঘাত হয় এবং 
পরিআ্ম করিরার শক্তি নষ্ট হয়। | | 
' কমলালেবু / গৌড়্ালেবুর ক্স, পাতি বা. কাগজিলেবু/, বলাতি- 


বাঙ্গালীর খাস ৫৭ 


বেগুন, বাঁধাকপি, পালংশাক, কলাইশুটা, আলু ও অন্তান্ : টাটকা 
তরিতরকারী, শাকসবজী ও রসাল ফলমুলের মধ্যে ভাইটামিন 
“সি” প্রচুর "পরিমাণে আছে । খাছ্ে এই জাতীয় ভাইটামিনের 
অভাবে স্কান্ডি নামক উত্কট রোগ উত্প্পন্ন হয় এবং দেহের বৃদ্ধি 
সাধনের ব্যাঘাত ঘটে । কমলালেবু, পালংশীক ও বিলাতি বেগুনে 
তিন জাতীয় ভাহটামিনই অত্যধিক পরিমাণে আছে। 

ভাইটামিনের সাহায্যে আমর! খান মধ্যস্ফিত প্রোটীন প্রভৃতি 
বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থ বিভিন্ন কাধ্যে উপযুক্তরূপে লাগাইতে 
সমর্ষ হই । ভাইটামিনগুলি পরস্পর পৃথক্‌ গুণসম্পন্ন । স্থাস্থ্যরক্ষ! 
কার্যে ইহাদের একটি অপরটির স্যান অধিকার করিতে পারে না । 
পুর্ণ স্বাস্থ্যরঙ্গণ ও দেহের সম্যক বৃদ্ধির জন্য সকল জাতীয় 
ভাইটামিনের দেহমধ্যে অবস্ডিতি একান্ত আবশ্যক । মাংসপেশী 
ও দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলে, যথা -_ যকৃশ্, মুত্রগণ্ড ও অন্টান্ত গঞ্ড 
মধ্যে ভাইট্পমিন অবস্থিতি করে । | 

“4 জাতীয় ভ।ইটামিন ঘষে শুদ্ধ রিকেট রোগ নিবারণ করে 
তাহ নহে । ইহ দ্বারা, আমাদের দেহের সম্যক পুঠি ও বৃদ্ধি 
সাধিত হয়; দেহের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বন্ধিত হয় । “বি” 
জাতীয় ভাইটামিন দ্বারা দেহস্থ কোষ সমুহের বিশেষতঃ ন্নায়ুকোষের 
পুষ্তিসাধন এবং তাহাদের ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধিত হয় ও ইহার 
অভাবে বেরিবেরি রোগোৎ্পত্তি হয় । এত ছ্বযতীত ইহা শকরা 
জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ও উহাকে দেহের কার্যে লাগাইবার 
সহায়তা করে ।. “সি” জাতীয় ভর্চইটামিন আমাদের দেহের বৃদ্ধি 
সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকুল 1 দেহের বৃদ্ধি সাধনের জন্য দেহের 


৫৮৮ বিবিধ সন্দভ 


মধ্যে ঘে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, “সি” জাতীয় 
ভাহটামিন সাহায্যে তাহা স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

আমাদের দেহ মধ্যে ভাইটামিন স্বভাবতঃই অল্প পরিমাণ থাকে । 
নিয়মিতভাবে রৌদ্র সেবন করিলে দেহমধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলমুল শাকসব্জি কিয়ক্ষণ রৌদ্রে রাখিলে 
উহার মধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ বুদ্ধি হয়, তবে অতিরিক্ত রোডে 
একেবারে শুক্ষ করিয়া লইলে ভাইটামিন অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া 
যায় । খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করিবার সময় উহার মধ্যে ভাইটামিনের 
পরিমাণ কিকব্ধুপ তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বৈশেষ প্রয়োজন । হে 
সকল দ্রব্যে ভাইটামিন অধিক তাহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার 
করা কর্তব্য । 

ক্ষার পদার্থ সংযোগে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায় । এজন্য 
অধিক সোডা ব্যবহার বা সোডা মিশ্রিত জলে রন্ধন করা উচিত 
নহে । অধিক অগ্নির উত্তাপে ভাইটামিন, বিশ্ষেতঃ “কস্কি” জাতীয় 
ভাইটামিন বথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । এজন্য রন্ধন 
করিবার সময় তরকারী প্রভৃতি যাহাতে ৪০1৪ মিনিটের বেশী 
অগ্লি-সংযোগে না থাকে তদ্িষয়ে দৃ্ভি রাখ। কর্তব্য । 

হুপ্ধ বা ছুদ্ধোৎপন্ন ঘ্ৃুত, মাখন, ছানা, দধি, ঘোল সব্বোৎকুষ্ট 
খাদ্য । ইহাতে সকল প্রকারের ভাইটামিনের সহিত ছানা, শকরা, 
ন্েহ ও লবণ জাতীয় দেহের বৃদ্ধি ও পোষশোপোযোগী সকল, 
শ্রেণীর সার পদার্থের সমাবেশ আছে । বাঙ্গালীর খাদ্যে খাটি ছুপ্ষের 
অভ্ারই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অবনতির সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ, একথা বলিলে 
অতুযুক্তি করা হয় না। 


বাঙ্গালীর খাছ ৫৯১ 


বলছ পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে ঘষে একজন সুস্থকায় *বাঙ্গালী 
যুবকের জন্য দেড় ছটাক নিশ্মল ছানাজাতীয়, এক ছট্াক মাখন 
জাতীয়, সাড়ে আট ছট।ক শ্েতসার শর্করা জাতীয় ও আপ ছটাক 
লবণজাতীৰব উপাদান প্রতিদিন প্রয়োজন এবং এজন্য প্রতিদিন 
চাউল তিন ছটাক, আটা বা ময়দা পাঁচ ছটাক, দাল দেড় ছটাঁক, 
মাছ মাংস আড়াই ছটাক, তরকারি 51৫ ছটাক, ঘী ও তেল এক 
ছটাক, দুগ্ধ আট ছটাক ও জল যথা পরিমাণ গ্রহণ করা আবশ্যক | 

দুই বেলা সিদ্ধ কলছাঁটা চাউলের অন্গ্রহণ না করিয়া এক 
বেল! আতপ বা অল্প সিদ্ধ টেঁকী ছাট চাউলের অন্ধ, আর একবেলা 
আটার রুটা ও তগ্সহিত ঘন স্সিদ্ধ দাল এবং অল্প কিছু তরকারি 
প্রধান খাদ্যরূপে এবং _ খে» মুড়কী, চিড়া "ছাতু, ছোলা, মুগ, 
নারিকেল, চীনাবাদাম ও তছশপন্ন দ্রব্যাদি এবং সহজপ্রাপ্য ফলমূল 
জলখাবাররূপো প্রত্যহ ব্যবহার করিলে আমাদের খাদ্যে প্রোটান ও 
ভাইটামিনেন্ন অভ্ডাব হয় না অথচ ব্যয়ও বেশী পড়ে না। 
অবস্থাপন লোকে যথোচিত পরিমাণে ছুধ, মাছ ও মাংস ব্যবহার 
করিতে পারেন । 


এন 


১। স্বাস্থ্য ও শক্তির সহিত খানের কি সম্বন্ধ ? 

» ! বাঙ্গালীর বর্তমান খান্ভ নির্বাচনের কি দোব? কিরিপ 
পরিবর্তনে অল্প ব্যয়ে উত্কউ স্বাস্থযপ্রদ খাছ্া পাওয়া যায় ? 

৩। ব্যবহৃত জল বিশুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন কেন ? 


সৈয়দ আমীর আলী 


প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট ও বর্ণনীয় বিবয় 2-_সৈয়দ আমীর আলীর জীবন 
পাঠে আমরা শিক্ষা পাই যে প্রতিকূল পারিপাশ্থিক ঘটনার মধ্যে 
থাকিতে হইলেও, স্বজাতি ও স্বধন্মের প্রতি ভালবাসা থাকিলে 
আমরা সাধনাবলে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধন্মের অনেক উপকার 
করিতে পারি । 


ইসলাম গৌরবের চিরপতা কাধারী, মহামনীষী, জ্হানবীর সৈয়দ 
আমীর আলী অল্প দিন হইল মন্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । 
তাহার চরিত্রে ও কাধ্যে শুধু মুসলমান সম্মজের নহে ভারতীয় 
সকল সমাজের লোকেরই শিখিবার বিষয় ষথেষ্ট আছে । 

তাহার মাতা ফযুরোগীয় মহিলা, তাহার সহধন্মিনীও যুরোপীয় ; 
খৃষ্টান সভ্যতায় দীক্ষিত পরিবারে ভীহার জম্ম, যুরোপীয় পরিচালিত 
বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া! স্ুরোপে তিনি শিক্ষা 
সমাপন করেন । রুরোগীয়ের অধীনে, যুরোপীয়গণের সাহচথ্ব্যে 
তাহার প্রায় সমগ্র কম্মজীবন অতিবাহিত হয় । ফুরোপীয় বিগ্ভায় 
তিনি অসীম পারদশিতা লাভ করেন । এইকবধপে যুরোগীয় শিক্ষা, 
সভ্যতা ও পারিপার্থিকতার মধ্যে আজন্ম থাকিয়াও আমীর আলী 
একজন খাঁটা মুসলমান ছিলেন এবং নিজের জীবনে জাতি ও ধর্দ্মের 
আদর্শকে শুধু বে অন্ষুগ্র রাখিয়াছিলেন তাহা! নহে, জাতীয় গৌরবকে 
সমগ্র জগতের সম্মুখে স্প্রতিষ্িত করিয়া গিয়াছেন ॥ ইহাই 
ভাহার জীবনের সব্বাপেক্ষা বিশ্যয়ুকর বিশেষত্ব । সত্যই একাধারে 


সৈয়দ আমীর আলী ৬১ 


এত বড় উদার তীক্ষ বুদ্ধিম্পন্ন ব্যবহারজীব, এত বড় মনীষী 
ও মনস্বী, এত বড় কনম্ম ও ধশ্মবীর বর্তমান জগতে ছুর্লভ । 





হুগলী জেলার অন্তর্গত চু'চুড়ায়, বিখ্যাত সৈয়দবংশে ১৮৪৯ 
খুষ্টাব্দের ৬ই এএপ্প্রিল, আমর আলী জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
পিতা সাদা আলী অধোব্যার নবাব-সরকারে কম্ধত্যাগ করিয়া: 
চু'চুড়ার় আসিয়া বাস করেন ! তীহাঁর পুর্ণবপুরুষগণ দিল্লীর 
রাজদরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

বাল,কালে [নি হুগলী কলেজে প্রবেশে করেন ও বরাবর 


৬২ বিবিধ সন্দভ 


তথায় শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৬৭ খুঃ অন্দে ১৮ বহসর বয়সে 
ববি, এ ও পরে এম, এ ও বি, এল পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীণ হন । 
দানবীর মহন্সদ মহসীন শ্রদত্ত অর্থ হইতে সাহাফ্য প্রাপ্ত ছাত্রগম্পর 
মধ্যে তিনিই সব্বপ্রবম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্র । 

আইন পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া তিনি কিছুদিন কছিলকা তা 
হাইকোর্টে ওকালতী করেন । তঙ্পরে ভারতগভন্মেন্ট প্রদত্ত 
“ষ্টেট কলারশিপ্‌” বুস্তি লাভ করিয়া আইন অধ্যয়ন সমাপন করিবার 
জন্য) ইংলগু গমন করেন । ১৮৭৩ অন্দে মাত্র ২৪ বহসর বয়সে 
তিনি ব্যাবিইার হইয়! এদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাত। হাইকোট্ে 
যোগদান করেন । অল্পদিন পরেই তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী 
কলেজে মুসলমান আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ১৮৭৮ অন্দ 
পধ্যন্ত পীচ বশসরকাল এ কাধ্য করেন । এই সময় হইতেই তিনি 
মুসলমান সমাজের হিতার্থে সম্প,রণভাবে আত্মনিয়োগ করেন । 
১৮৭৬ অন্দে তিনি “সেন্ট 'ল স্তাশনাল ম্যাহোমেভান এসোসিয়েশন” 
নামক সভা প্রতিষ্ঠ। করিয়া দীর্ঘ ২৫ বশুসরকাল উহার .সেক্রেটারী- 
রূপে মুসলমান সমাজের নানারূপ হিতসাধন করেন । ১৮৭৬ হইতে 
১৯০৪ পধ্যন্ত তিনি “হুগলী-ইমামবারা-সমিতির” সভাপতি ছিলেন । 

পাঁচ বশুসরকাল আইন ব্যবসায় ও আইন অধ্যাপকের কাধ্য 
করার পর তিনি ১৮৭৮ অব্দে প্রেসিডেন্দ* ম্যাজিষ্টরে টের পদে বৃত 
হুন। কিছুদিন পরেই তিনি উক্ত রাজকাধ্য ত্যাগ করিয়া আবার 
হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন । এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভত 
বশ ও অর্থ উপাভ্ভন করিয়াছিলেন । ১৮৮৪ অন্দে তিনি "ঠাকুর 
ল প্রফেসর” নিযুক্ত হন এবং সাহার প্রসিগ্ষি, বিচারবুদ্ধি, মুসলমান 


মৈস্বদ আমীর আলী ৬৩ 


আইনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে ভারতের তদানীন্তন গভর্শর 
জেনারেল ল ল্যান্সডাউন ১৮৯০ অব্দে তাহাকে হাইকোর্টের 
অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত করেন । বাংলাদেশে তিনিই প্রথম 
মুসলমান ব্যারিষ্টার ও হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি । 
এই নিয়োগের পুবেব তিনি বঙ্গীয় ও ভারত গভন্মেন্টের ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন । 

ইসলামীয় আইন-ভ্ভানে তিনি আজও একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারবিদ- 
রূপে জগতে পরিগণিত ॥। বিচারপতিরূপেও তিনি উদার, 
ন্যায়পরায়ণ ও স্থবিচারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিক্সাছিলেন । 

দীর্ঘ চতুর্দশ বসরকাল হাইকোর্টে বিচারপতির আসন অলঙ্কত 
করিয়া ১৯০৪ অব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং জীবনের 
অবশিষ্টাংশ ইংলগ্ডে কাটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়। 
তথায় বসবাস আরম্ভ করেন । লগুনের কোলাহল হইতে দুরে 
বার্কসায়ারের এক নিভৃত অঞ্চলে উদ্ান, সরোবর ও পর্বতমালা! 
পরিবেষ্টিত ,একটী স্ন্দর ভবন তিনি নিজ বাসভবনরূপোে মনোনীত 
করিয়াছিলেন । তাহার ভারত ত্যাগ ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায় 
অনেকেই ক্ষণ হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রতি দোষারোপ 
করিয়াছিলেন । কারণ তাহার নেতৃত্ব ও সাহচধ্য অভ্ডাবে ভারতীয় 
মুসলমান সমাজ যথেষ্ট রিক্ত হইয়াছিল ; ভারত ত্যাগ করিয়াও 
কিন্ত তিনি ভারতীয় মুসলমান সমাজের হিতচিস্তা ও হিতান্ষ্ঠান 
করিতে কখনও বিরত হন নাই। অধিকন্ত “দি স্পিরিট অব 
ইসলাম” ও “দি হিত্রী অব দি সারাসেনশ” নামক অমুল্য এন্ছদ্বয় 
লিখিয়া সে ক্ষতি তিনি পুণ মাত্রায় পরিপুরণ করিয়া বৃহত্তর 


৬৪ বিবিধ সন্দর্ভ 


ইসলামের ভাগুারে দান করিয়া গিয়াছেন। দানের ক্ষমতা ধাহাদের 
অসীম, স্থানের প্রতিবন্ধক তীহার্দের নাই। সুধ্য যত দৃরেইউ 
থাকুক তাহার জ্যোতিতে-সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হয় । 

তাহার রাজকীয় কম্ম-জীবনের শেষ ও চরম গৌরব, ভারতবাসা 
গণের চিন্তার অগোচর, শশ্রিভী কাউন্দিলের” সভ্য পদ লাভ । 
প্রিভী কাউন্লিল সমগ্র বৃটিশ সাত্্াজ্যের শেষ ও সবেবাচ্চ বিচার 
স্থান ও ইহার সভ্যপদ সমগ্র বুটিশ রাজত্বের ব্যবহারবিদগণের কাম্য 
সববশ্রেষ্ঠ সম্সানের 'আসন ॥ প্রিভী কাউন্সিলের বিচারকরূপেও 
তিনি অসামান্য ষশ অভ্ভন করিয়াছিলেন । 

মোসলেম-লীগের ইংলগুস্থিত শাখার সভাপতিরূপে আমীর আলা 
ইণ্ডিয়। কাউন্সিল ও লর্ড মরলীর সহিত বহুকাল বন্ধ বাক্বিতণ্ডা 
করিয়া ভারতের রাজকাধ্ব্যে ভারতীয় মুসলমনগণের অধিকতর 
নিয়োগের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন ও “মন্টেশু চেম্স্ফোর্ড শীসন- 
সংস্কারে” মুসলমানগণের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ও নিয়োগের 
ব্যবস্থা বিধিব্ধ করেন । এ মহহুপকারের জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ 
চিরকাল তাহার নিকট কুতন্্ত থাকিবে । 

রাজনৈতিক জীবনে আমীর আলী শুধু ভারতীয় মুসলমান 
সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন । তীহার প্রতিভা ও উদ্যম তিনি 
সমগ্র মোসলেম জগতের সেবার জন্য উগুসর্গ করিয়াছিলেন-। তুরক্ষ- 
ইতালীয় ও তুরক্ষ-বন্কান সমরের সময় তীহারই উদ্ভোগে ও চেষ্টায় 
আহত সৈন্যদের সেবার নিমিত্ত “কৃটিশ-রেডক্রেসেণ্ট' দল তুরক্কে 
প্রেরিত হয় এবং এই দলের অর্থ সংগ্রহ জন্য তিনি বাদ্ধক্যেও 
যৌবনোচিত উদ্যমে. অক্রাস্তভাবে পরিশ্রম করেন । . মহাসমরান্তে 


সৈয়দ আমীর আলী ৬৫ 


ইংরাজ, তুরস্ক ও পারহ্ঠকে ভাগ করিবার উদ্ভোগ করিলে, তিনি 
তুরক্ক এবং পারন্তের স্বপক্ষে ইংরাজ রাজনীতি ও রাজনৈতিকগণের 
বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন । 

ব্যবহার-শান্রর ও রাজনীতির দিক ছাড় আমীর আলীর চরিত্রের 
আর একটি বিশিষ্ট দিক আছে, তাহা তাহার সাহিত্য ও ইতিহাস 
চচ্চা । মুসলমান সাহিত্যে ও ধন্মশাস্ত্রে তীহ্বার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল । 
কিন্ত তিনি উল্তু সাহিত্যে মাতৃভাষার €গীরব-বদ্ধক কিছুই করিয়া! ঘান 
নাই। তাহার অমর কীনত্তি, “দি স্পিরিট অব ইসলাম” ও “দি হি্্ী 
অব দি সারাসেনশ” নামক গ্রন্থদ্বয় । এ দুই গ্রন্থ ভাবে ও ভাষায় 
ইংরাজী সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান পাইয়াছে। এছৃই গ্রস্ত লিখিয়া 
তিনি সমগ্র মুসলমান জগতের যে মহছপকার করিয়াছেন, গত 
কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কোন মুসলমানই তাহ! করেন নাই । “স্পিরিট 
অব ইসলামে” আমীর আলী সমগ্র সংশয়াবিট জগতের সম্মুখে 
ইসলামের গৌরব-মহিমাকে সরল, সবল ও স্থন্দর ভাষায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন এবং শিক্ষিত যুরোপের বনু ভ্রান্ত ধারণার সংস্কার ও 
সংশোধন করিয়া দিয়াছেন । 

“দি হিগ্রী অব দি সারাসেনশ” নামক গ্রন্থে তিনি যুরোপীয় 
এতিহাসিকগণের স্বেচ্ছা বা! অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি বিদুরিত করিয়া 
এই ' অপুর্ব জাতির উতপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির একটা 
ধারাবাহিক . ইতিহাস িখিয়াছেন। সারাসেন সভ্যতার দান 
একদিন স্ুরোপ নত মস্তুকে গ্রহণ ক'রয়াছিল এবং গ্রহণ করিয়া 
লাভবান হইঘ্রাছিল-__এই সত্য, বহু তথ্য ও বহু -ঘুক্তি- 
ও্বনশ্শনি গ্বার। আমীর ব্সলী; স্রণাণ করিয়াছেন ॥। এই ছুউ 


১.৬ বিবিধ সল্দর্ভ 


গ্রন্থে ভীহার নাম জগতের ্থধীগণের নিকট ন্ুপরিচিত 
হইয়। গিয়াছে । ১৯২৮ অব্দের আগস্ট মাসে গৌরবময় জীবনের 
শান্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। 
প্রশ্ন 
১1 নিম্নলিখিত শব্দমগুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও । 


পারিপাশ্বিকতা, পারদশিতা, মনীষী, মনম্বী, ব্যবহাক্বিদ্গণের, 
সাম্প্রদায়িক, প্রতিবন্ধক | 


২॥। হিতচিস্তা ও হিতানুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কি ? 


৩। দানের ক্ষমতা ধাহাদের অসীম স্থানের প্রতিবন্ধক তাহাদের 
নাই-_এই উক্তির যাপার্থয আমীর আলীর কাষ্যের ছারা সপ্রমাণ কর । 





হীরক 


স্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় 2-__ভারতের হীরক ব্যবহারের কাল 


প্রোচীনতা)-_হীব্কের উৎপত্তি, বিস্তৃতি,প্রকৃতি, মহার্থতা ও প্রাপ্তিস্থান-__- 
হীরক সন্বন্ধে কয়েকটী কাহিনী । 





উজ্জ্বল লাবণ্যের জন্ত হীরক সকল মণিরত্বের মধ্যে প্রধান 
এবং হুল তার জন্য সর্বাপেক্ষা ছুম্মল্য । হীরক কত দুল 
ও কত ছুন্মুল্য নিক্গলিখিত বিবরণে তাহার কথঞ্চিত আভাষ 
পাওয়া বায় । 

জগতে যত হীরা আছে তঙগুসমন্ত' একত্র সংগৃহীত 'হইলে 
তাহাদের মোট ওজন "আন্দাজ ,-১০। উন্ন:অর্থাশ 'প্রার ২৮৪ - মণের 


ভীবক শপ 


ধিক হইবে না। কিন্ত এই পরিমাণ হীরার মুল্য ১৪০০ কোটী 
টাকারও অধিক । সাধারণ বাজার দর হিসাবে এই পরিমাণ 
স্ববণের মুল্য ভুই কোটা. টাকারও কম। আবার হীরকের 
সজীতি পাখরিয়া! কয়লা ৬০৬৫ টাকাতেই এ পরিমাণ পাওয়া 
নাম । একই বংশজাত গুণবান ও নিশুণ পুজ্রের মূল্যের 
এই তারতম্য মানব সমাজেও আমরা প্রত্যক্ষ করি । 

ভুতক্তবিদগণ বলেন পুরাতন অরণ্যের গাছের গুড়ি বু সহজ 
নশ্সর মাটীর তলে চাপা পড়িয়৷ চাপে ও তাপে পাথুরিয়া কয়লা 
হইয়া যায় । চাপ ও তাপ আরও বেশী হইলে কয়লা হীরকে 
রূপান্তরিত হয় ॥। কিস্তু এই ঘটনা অতি অল্লগই ঘটে, তাই হার 
অতি ছুলভ। 

স্বর্ণ রৌপ্য, লৌহাদ্ি ধাতু সকল ও প্রবালাঁদি মণি অন্ত 
নানা পদার্থের সহিত তাল পাকাইয়া খাকে, কিন্ত্ত হীর! খনির 
মধ্যে স্বতন্ত্র স্ক্টিক আকারে পাওয়া যায় । এই স্টিক নানা 
আকারে দেখা যায় ॥ কোনটা ছয়কোণ, কোনটা আটকোণ, 
কোনটী বারকোণ প্রভৃতি । এই সকল খনিজ হীর! 
পলকাট! এবং পালিশ কর! হইলে বাজারে বিক্রয়া উপস্ষিত 
করা হয । 

'করজ হীরা খুব কমই স্বচ্ছ ও নিন্মল হয়। কিছু ন৷ 
ঘকছু রংয়ের আমেজ উহাতে থাকেই থাকে । সার উইলিয়াম্‌ 
ক্ুকস্‌ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হীরার রং বদল করিবার উপায় 
আবিষ্কার করিয়াছেন । প্রাচীন ভারতে ধবন-পরিকম্ম (পালিশ ) 
ও অস্ত্রীকরণ € পলকাটা ১ ছারা হনরকের শুঃপান্তর ঘটান হইত ॥ 


৬৮ বিবিধ সন্দ 


প্রাচীন ভারতে সাদা, লাল, হলদে, কালচে ছায়াযুক্ত হীরক 
পাওয়া যাইত | 

রংয়ের স্বচ্ছতা, উজ্জ্বলতা, কাটার নিপ্ুুণতা ও বেদাগ অবস্থার 
তারতম্যে হীরার দাম বেশী কম হয় । ঘে আকরজ আকাটা' 
হীরাখণ্ড ২০০২ টাকায় পাওয়া যায়, পলকাটা ও পালিশ করার 
জন্য অগ্ধেক অপেক্ষাও ছোট হইয়া গেলেও সেই হীরকখণ্ডের 
দাম ৫০০২ টাকা হইবে । যে পরিমাণ হলদে আভার হীরার . মুল্য 
৪০০২ টাকা সেই পরিমাণ নীলাভ শ্ধেতস্বচ্ছ হীরার দাম ৬০০০২. 
টাকা স্বচ্ছন্দেই হইতে পারে । 

অনেক রভীন হীর! অন্ধকারে জ্বলে । বৈজ্ভানিক ক্রুজ 
প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহাদের দিনের আলো হইতে রৌদ্রতাপ অথব। 
বিদ্্যয্তাপ শোবণ করিবার ক্ষমতা ' আছে । অন্ধকারে .রাখিলে 
সেই শোধিত তাপ ইহার। বিকিরণ করে । 

হীরা সকল পদার্থ অপেক্ষা কঠিন । এইজন্য সংস্কত সাহিতে; 
হীরার এক নাম বজ । হীরা ভিন্ন হীরা কাটা বায় না। হীরার 
গুড়া তৈলে মিশাইয়া ধাতুর থলের উপর খুব ত্রত ও কোনে 
'ঘষিয়া পালিশ কর! হয় । পুর্বেবেই উক্ত হইয়াছে হীরা ও কমলা 
এক জাতীয় । হীরা খুব বেশী তাপে পোড়ান যায়। ক্তীরার 
মধ্যে কি কি উপাদান আছে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা ন্রিণীত 
হইবার পর, র্বসায়নিক প্রক্রিয়ার নকল হীরা উত্পাদনের চেষ্ঠী' 
হইতেছে । 

শরীরাভ্যন্তরে হীরার কাধ্য বড় ভয়ানক ।॥। হাীরাচুন উদরস্ 
হইলে তশুক্ষণাঙ ম্বত্যু হয় ।” মুসলমান বাদসাহদিগের সময় 


হীরক ৬৯৮ 


সন্ত্ান্তবংশীয় নরনারীগণ প্রয়োজন হইলে হীরকছুরণণ অথবা অঙগ,রীস্হ 
হীরকখণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের হাত হইতে 
মুক্তিলভ করিতেন । 

পুকেব পুথিবীর যাবতীয় হীরা! একমাত্র ভারতের খনি হইতে 
সংগুহীত হইত । কৃষ্ঠানদীর তীরবর্তী গোলকুণ্ডা ও মধ্যভারতের 
অন্তত পান্নার হীরক-খনি জগ-্প্রসিদ্ধ । বহুকালের আহরণে 
ভ্ডারতীয় খনিশুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছেশ। বিখ্যাত ভারত- 
-পবধ্যটক ট্রাভ।িয়ের ভ্রমণ বুভ্তান্ত পাঠে ভারতীয় হীরক সন্বদ্ধে 
আনেক কথা জানা যায় । তিনি লিখিয়াছেন ভারতের এক একটা 
হীরার খনিতে ৬০০০০ লোক কাজ করিত । গত শতাব্দীতে 
দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলদেশে ও দক্ষিণ আফিকার ট্রান্সভাল 
রাজ্যের অন্তর্গত কিম্বালি শ্রদেশে বু হীরক খনি আবিক্কৃত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে ট্রান্সভ।(লের খনিগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ । 
প্রধানতঃ এই হীরক খনিশুলির স্বত্ব লইয়া গত শতাব্দীর শেষ 
ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে দক্ষিণ আফিকায় ইংরাজ ও ট্রান্সভ্ভালের 
বুয়রগণ্জের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে ও সমস্ত ট্রান্সভাল 
রাজ্য ইংলগ্ডেশ€খরের অধিকারভুক্ত হইয়াছে । এখনকার শতকরা 
১৯৮ ভাগ হীর। কিন্বালি ও ব্রেজিলের খনি হইতে সংগৃহীত হয় এবং 
আমেন্রিকার যৃক্তরাজ্যেই তাহার বার আনা বিক্রীত হয় । : ইহা হইতে 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ধনশালিতার পরিমাণ অন্গুমিত 'হুইতে পারে । 

ছুই হাজার বগসরের পুর্করবে ভ্ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর 
কোনগ দেশে হীরার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। যদিও মিশর 
দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ল্লীনি খীক্ীয় প্রথম শতাব্দীতে তাহার 


এ এ বিবিধ সন্দ 


গ্রান্তে ভারতীয় হীরকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ও্ীচীন 
মিসর, ব্যাঁবিলন প্রভৃতি খুষ্টপুর্বব যুগের স্থসভ্য ও উন্নত রাজ্য 
সমূহে হীরক ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতে 
গ্রীক ও মুসলমান অভিযানের ফলে ভারতীয় হীরক পাশ্চাত্য 
দেশে ছড়াইয়া পড়ে । ভারতে হীরকের ব্যবহার মহাভারতের যগ 
হইতে চলিয়া আসিতেছে । 

তুচ্ছ অঙ্গারকুলে জন্ম "হইলেও হীরক এশ্ধ্যোন্মস্ত রাজগণের 
ও বিলাসপরায়নণ ধনীদিগের এত লোভের সামগ্রী যে ইহার জন্য 
কত লক্ষ লক্ষ হস্ত নররক্তে কলুষিত, কত লক্ষ প্রাণ ধুলায় লুষ্ভিত 
ও কত দেশ, কত রাজ্য ধ্বংস এপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ভাবিলে হৃওকন্”। 
উপস্থিত হয় । 

বেশী দিনের কথা নয়, মহম্মদশাহ বাদসাহের রাজত্বকালে ১৭৩৯ 
খু অক্দে পারস্যাধিপতি নাদির শাহ মোগল সম্রাট অধিকৃত 
“কোহিনুর” নামক জগ্প্রসিদ্ধ হীরার লোভে দিল্লী আক্রমণ 
করেন । নাদিরশীহের দিল্লীর লুণ্ঠন ব্যাপার তোমরা ইতিহাস 
পাঠে সকলেই অবগত আছ । কঘিত আছে নাদির এই; রক্তের 
প্রভায় মুগ্ধ হইয়া ইহার নাম রাখেন কোহৃই-নুর__অর্থা 
প্রভভাপকবত । সেই হইতে এই হীরা এ নামে পরিচিত হইয়? 
আসিতেছে । নাদির শাহের মৃত্যুর পর বর্তমান আফগান রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা নাদিরের সেনাপতি আমেদ সাহ ছুরানী এই রত্ব অধিকার 
করেন । ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্তাবকেশরী রণজিশসিংহ আফগানগণকে 
পরাক্িত করিয়া ইহাকে পুনরায় ভাব্রতে আনয়ন করেন। 
রণজ্িওকে এই হীরার দাম্‌ 'জিড্ভীস! করায়-_-তিনি বলিয়াছিলেন, 
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“পচ জুতি” ; অর্থাত যে কাড়িয়া লইতে পারিবে ইহা তাহারই । 
১৮৪৭ খুষ্ঠাব্দে শিখ যুদ্ধের অবসানে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি ইহ 
অধিকার করিয়া মহারানী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেন । সই 
অবধি ইহা ইংলগ্ডেশ্চরর মুকুটমণি । এইহা কখনও এক রাজার 
অধীনে বেশী দিন থাকে না, এই জনশ্রু(তির বশীভূত হইয়াই বোধ 
হয় ইহাকে কাটাইয়া পুর্ববাপেক্ষা ছোট করিয়া লওয়়া। হইয়াছে । 
ইনার পুর্ব ইতিহান এএইরপ ;__ইহা' বনুক্লাল মালব রাজবংশের 
শিরোভুষণ ছিল ॥। স্থলতান আলাউদ্দিন খিলিজী ১৩০৪ অব্দে 
মালব অধিকার করিয়া ইহ! লাভ করেন । ১৫২৬ অক্ডে মোগল 
বাদসাহ হুমায়ুন ইহা জয় করিয়া লন ॥ সম্রাট সাজাহান তীহাঁর 
প্সিবী বিখ্যাত তখ্ত তভাউস অর্থাশ মমুর-সিংহাঁসনের মরুরের 
চোখে ইহা বিন্যস্ত করেন । অনেকে অন্গমান্৭ করেন ইহাঁউ 
পুরাশণোল্লিখিত শ্ীকুস্তের কৌ্্রভ মনি । 
শর 

১। নিমলিখিত শ্ব্দ গুলির অর্থ বল। 

*ভূতক্রবিদ্‌্গণ, স্ফটিক, ধবন-পরি কর্ম, অন্বী করণ । 

»। ভিক্টোরিয়া, ট্রাভালিয়ে, নাদির শাভ ও কোহিনুর সম্বন্ধে কি 
জান বল। 


লোভ 


প্রবন্ধের প্রত্তিপাগ্চ ও বর্ণনীয় বিষয় $__ভোগবালনা চব্রিভার্থ করিয়া 


কখনও বাসনার নিবুত্তি হয় না_-£নরুত্তি হয় সংযমের দ্বারা । লো ভশম্ঠ 
₹ইয়া ভাগ করিলে তবে শাস্তি নতুবা শাস্তির আশা নাই । 





প্খিবীতে আমর। কতকগুলি কলিত অভাব স্যট্ি করিয়া 
লোভের আয়তন এত বৃদ্ধি করিয়াছি । একবার স্থিরভাবে 
বদি চিন্তা করি আমার কি না হইলে চলে না-আমার কি কি 
বিষয়ে বাসশ্তবিকই প্রয়োজন আছে-_তাহা হইলেই দেখিতে পাই 
আমাদের কত অল্প বিষয়ের প্রকৃত প্রয়োজন । চারিদিকে লোভের 
জাল আমরা যেল্দূপ ভাবে ফাদিয়! বসি তাহাতে আমাদিগের প্রকৃত 
ভাব কত কম একবার মনে করিলে অবাক হইতে হয় । তোমার 
কি ভাই চবব্য, চোষ, লেহা, পেয় নানাবিধ স্থস্নাু খানা না হইলে 
চলে না? এ যে কৃষক, সে ত তোমা অপেক্ষা বলশালী। কম নহে; 
বনজাত শাক প্রভৃতির দ্বারাই ত তাহার ক্ষণ্রিবৃন্ডি হয় । তোমার 
কি ভাই ছুগ্ধফেননিভ শহ্য! ও নেটের মশারি না হইলে নিদ্রা হয় 
না$ এঁ যে ফকির, তোমা অপেক্ষা উহার হৃদয়ে শান্তি ত অধিক 
দেখিতে পাই, এ ব্যক্তি ত বুক্ষমূলে ম্বত্তিকা শষ্যায় তোমা অপেক্ষা 
সহত্র গুণ স্থখে, নিদ্রা বাইতেছে । তোমার দ্বিতল ভ্রিতল গৃহ ন৷ 
হইলে উপযুক্ত বাসস্থান হয় না; কত গৃহস্থ যে দেখিলাম, ধাহাদিগের 
চরণধূলি গ্রহণ করিবার তুমি যোগ্য নও, তাহারা সামান্ঠ প্রণ 
কুটারে স্বর্গের হাসিতে কুটীর আলোকিত করিয়া পরমানন্দ্ে বাস 
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করিতেছেন । হয়ত বলিবে, “আমি বড় লোক, আমার অভ্যাস 
এই, আমি কি প্রকারে এ অভ্যাস ছাডিব % 
তোমার ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বধ না করিলে আহারের 


তোমার কি বনজাত, শাক, ফলমুল নিরামিষ 


ব্যবস্থা হয় না। 
তবে 


আহার করিয়। উদর পুন হয় নাঃ তাহা অবশ্যই হয় । 
কিনা তুমি কতকশুলি কল্পিত অভাব স্গ্ি করিয়া ইহা! না হইলে 
হইবে না, উহা না হইলে হইবে না, এরূপ. চীু্কার করিতেছ । 
মাত্র বিলাসলিপ্লারটি ত্যাগ করিয়া অনায়াসলভ্য স্বাস্থ্যজনক খাদ্য 
আহার, ন্সাস্থ্যকর শধ্যায় শয়ন, স্থাস্থ্যপুণ গুহে বসতি করিলে 
দেখিবে লোভ কত সঙ্কুচিত হইবে । মন, প্রাণ, শরীর স্মুস্থ 
ব্রাখিবার জন্য, কি সংসারে কাধ্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য 
আমাদিগের ষে যে বিষয়ের প্রয়োজন তাহ! অতি. সামান্য, তাহা 
সংহাহ করিতে লোভ বিশেষ প্রশ্রয় পায় না। 

তোমার কল্লিত অভাব তোমার সব্বনাশের মুল । যে 
বিষয়গুলির অভাব বোধ করিয়া তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়া, 
জিভভ্তাসা করি সেগুলিই বা তুমি ভোগ করিবে কদিন ? প্রকৃতপক্ষে 
এই মন্ত্যভূমিতে মানুষের অভাব অতি কম এবং সেই অভাবও 
অধিক দিনের জন্য নহে । এরই সত্যটি মনে রাখিয়! এ চাই, 
৪ চাই, তা চাই, এবূপ €কেবল চাই চাই করিও নাঃ 
অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হইও । সকল দেশের জ্ভানিগণ বলেন-_ 
সন্তোবাম্বততৃণ্ত শাস্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সুখ, ধনলুব্ধ ও ইহা চাই, 
উহা, চাই বলিয়া যাহারা . ইতস্ততঃ ধাবিত তাহাদিগের সে স্থখ 


কোথায় 
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যদি বুবিতাম [তামার লোভের বিষয় হস্তগত হইলেই লোভের 
নিবৃক্তি হইবে তাহা হইলেও না হয় লোভ চরিতার্ঁণ করিতে উদ্ভোগী 
হইতে বলিতাম । এ যে দেখিতে পাই-_প্রত্যেকের জীবনেই 
দেখিতে পাই--যতই ভোগ দ্বারা লোভ দূর করিতে চাই ততউ 
লোভাগ্রিকে ইন্ধন দেওয়া! যায় । রাজা যষাতি বুদ্ধত্র প্রাপ্ত হইব: 
মনে করিলেন পুনরায় যৌনন আনিতে পারিলে ভোগ দ্বারা লোভের 
নিবৃন্ডি করিতে পটরিবেন। তখন তিনি তাহার পুক্রদিগের নিকট 
যৌবন প্রার্থনা করিলেন । পুরু তাহাকে তাহার যৌবন অর্পণ 
করিল । সই যৌবন লইয়া! এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, সহজ 
বণশুসর নান! বিষয়ে নানা প্রকারে ভোগ স্থখ চরিতার্থ করিতে 
লাগিলেন ; অবশেষে দেখিলেন এ লোভের শেষ নাই । সহত্ও 
ব্সরান্ভতে গ্ুজদ্রকে আহবান করিয়া বলিলেন,_“হে অরিন্দম 
পুত্র, যষখন মনে যেরূপ অভিরুচি হইয়াছে, ঘষে সময় যেবুপ 
বিষয় ভোগ করা বাউতে পারে, তোমার যৌবন লইয়া সেইরপ 
বিষয়ই ভোগ করিয়াছি । ভোগবাঁসনা! চরিতার্গ করিয়া কখনও 
বাসনার নিবৃন্তডি হয় না, বরং অগ্নি যেমন ঘ্বতাহুত্তি পাইলে আরও 
প্রজ্ঞ্বলিত হয়, বাসনাও সেইরূপ ভোগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
পথিবীতে যত ধান্্য, যব, স্থবর্ণ, পশু ও ভোগের বস্ত আছে তাহা 
সমস্ত একত্র করিলেও মাত্র একটি ব্যক্তিরও তৃষ্ণা মিটে ,না 
অতএব তৃষ্ণ পরিত্যাগ করিবে । আজ পুণ সহত্র বশসর 
বিষয়াসক্তচিন্ত হইয়া রহিয়াছি তথাপি দিন দিন এই €লোভের 
বিষয়গুলিতে তৃষ্গ। জন্মিতেছে 1৮ তৃষ্গার স্যাত্ন এমন রোগ, আর 
নাই । যাহার ক্রমাগত লোভেরু বুদ্ধি তাহার মনে শাস্তি 4কাথায় * 
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€লৌভশুন্া হইয়া বিষয় ভোগ করিলে তবে শান্তি, নতুবা শাস্তির 
আশ! নাহ । 

যাহাতে আক্ুষ্ট হইবে তাহা হইতে যত দুরে থাকিতে পার, 
ততই ভাল । যাহা হস্তগত হয় নাই তাহা অধিকার করিতে 
চেষ্টা করিবে না; আর যাহা হস্তগত হইয়াছে তাহার আকষণ অনুভব 
করিলে তাহা! হইতে দূরে থাকিতে যত্ুবান হইবে । প্রালোভনের 
বিষষ হইতে যত দূরে থাকিতে পারিবে ততই লোভ সংনত হইবে । 

লোভের বিষয় হইতে সব্বদা দূরে থাকিবে তাই বলিয়। থে 
সংসারে কাধ্য করিবে না তাহা! নহে । সংসারে থাকিতে হইলে 
অনেক সময়ে কর্তব্যান্গুরোধে এমন কাব্য করিতে হয়, যাহার সঙ্গে 
সঙ্গে ধন মান কি যশের উতপন্ভি হইয়া! পাকে, এবং অন্ঠান্ত ভোগের 
বিষয় সম্মুখে উপস্ডিত হয় ।, জগ্গুকর্তার আদেশে রুর্তব্য করিতেই 
হইবে । আমি তাহার দাস, তাহার কাধা করিব ; যশ চাই না, মান 
চাই না প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন চাই না; তবে যশ হইলে, মান 
হইলে, কি অতিরিক্ত ধনবান হইলে আমি কি করিব % হে ভগবন 
আমি যেন স্ফীত না হই, আবদ্ধ না হই, আমার হৃদয়ে ষেন কোন 
বিকার উপস্থিত না হয়।. এইরূপ ভাব মনে রাখিয়া লোভের 
বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া নিজের উন্নতি ও পরিবারের উন্নতি 
ও পৃথিবীর উন্নতিসাধন করিতে সমত্র হইবে । 


পি দ্ধ 


১। নিম্মলিখিত শব গুলির অর্থ, সমাস ও সমাসবাক্য বল। 
ক্ষৃপ্রিবুত্তি, হুপ্ধফেননিভ, বিলাসলিগ্পা, সস্তোষামবততৃপ্ত, বিবয়াসক্তরুচি 
২। ববাতি সম্বন্ধে কি জান বল? 

৩ষ প্ররুত অভাব ও কল্পিত অভাবের মধ্যে ভেদ নির্ণয় কর। 


০্রোধ 


প্রবন্ধের প্রতিপাস্ত ও বর্ণনীয় বিবয় ৫--১। ক্রোধ মানুষের পরম 
শক্র-ক্রোধে চরিত্র, কম্মশক্তি ও স্বাস্থ্য হীনতা প্রাপ্ত হয় । ২ । কিরপে 
[ক্রাধ দমন করা যায় তাহার উপায় বর্ন । 


ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু । ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ 
করে। যে লোমহধণ কাগুগুলে পৃথিবীকে নরকে পরিণত 
করিয়াছে তাহার মুলে প্রধানতঃ ক্রোধ । ক্রোধ বে মন্ুষ্যাকে 
পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ক্রোধের সময় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির 
মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । যে ব্যক্তির 
মুখখানি তোমার নিকট বড়ই মধুর . বলিয়া! বোধ হয়, যাহার 
মুখখানি সর্ববদা হাসিমাখা, যে মুখখানি তুমি দেবভাবে পরিপুণ 
মনে কর, দেখিলেই তোমার প্রাণে আনন্দ ধরে না, _একবার 
ক্রোধের সময় সেই যুখখানির দিকে তাকাইও, দেখিবে সে স্বর্গের 
ক্ষমা আর নাই । নরকাগ্সিতে বিকট বূপ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু 
আরক্ত, অধর কম্পিত, নাসিকা বিস্ষারিত, ঘন ঘন ত্রস্ত শ্বাস 
বহিতেছে, সমস্ত মুখ কি এক কালিমার ছায়ায় টাকিয়া! গিয়াছে, 
কি এক আন্তরিক ভাবে পুণ হইয়াছে ; তখন তাহাকে আলিঙ্গন 
কর! দূরে থাকুক তাহার নিকটে ঘাইতেও ইচ্ছ। হয় না। স্থম্দরকে 
মুহুর্কমধ্যে কুৎুসি করিতে রোধের ম্যায় অন্য কোনও রিগুই 


কৃতকাধা হয় না। 
ক্রোধে যে সমস্ডু রোগের উৎপত্তি হয় তাহা মনে করিতে 


ক্রোধ এ 


গেলেও হৃশকম্প উপস্থিত হম্স । চিক্িশসাশান্ত্রে পারদর্শা স্বদেশী 
ও বিদেশী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন__অপস্মার, উন্মাদ, মুচ্ছণ, নাসিকা, 
হ্ৃশপিশু কৈ পাকস্কলী হইতে বেক্তআ্বাব, ব্রক্তবমন প্রভৃতি রোগকে 
অনেক সময় ক্রোধের অন্গুচর . হইতে ত্দখা যায় । কখন কখন 
ত্রেশধের উত্তেজনায় স্ভ্যু পধ্যন্ত 'ঘটিম়াছে । ক্ষিগুকারাগারের 
বিবরনীতে জানা বায় ক্রোধ উন্মঃদের এক প্রধান কারণ । ক্রোধের 
উচ্ছনসের পরে বে আহার করিতে ইচ্ছা হত্ম না, ক্ষুধা কমিয়া 
যায়, ইহা! বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিয়াছেন । ্রশধের 
ফলে পরিপাক শক্তির ত্রাস হয় । ক্রোধের আবেগের সময় রক্ত 
বেরূপা ব্রুতবেগে শরীরের নানা স্থানে সথশলিত হয় তাহা 
বিশেষ অপকারী ॥ 
দেরীপদী ষুধিষ্ঠিরকে কৌরবগণের বিরুদ্ধে উদ্ভেজিত করিবার 

প্রয়াস পাইলে ধন্মরাজ ক্রোধের ভীষণ কুফল আলোচন। করিয়া 
যাহা বলিম্নাছিলেন তাহা সকলেরই বিশেষ গ্রণিধান যোশ্য ৷ 
যুধিষ্তির দ্রৌপদীকে বলিলেন-__ 

“ক্রোধ সম পাপা আর, না আছে সংসারে । 

কহিতেছি শুন, ক্রোধ বত পাপ ধরে ॥ 

লব্বুণ্ডরু ভ্ভান নাহি থাকে ক্রোধ কালে । 

অকথ্য কথন লোকে ক্রোধ হ'লে বলে ॥ 

থাকুক অন্যের কথা আত্ম হয় বৈরী । 

বিষ খায়, ডুবে, মরে অশ্রু অঙ্গে মারি ॥ 

এ কারণে বুপগণ সদা ক্ফোধ ত্যজে । 

অক্রোধী যে জন তাকে সববলোকে পুজে ॥ 


৭৬৮ বিবিধ সন্দভ 


ক্রোধে পাপ, তক্রাবে তাপ, ক্রোধে কুলক্য় । 
ক্রোধে সববনাশ হয়, ক্রোধে অপচয় ॥ 

হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে । 
হহলোক পরলেঞঙ্ক অবহেলে তরে ॥ 
দেখাইবে সময়েতে তেজ সমুচিত । 

ক্রোধ মহাপাপ না ক।রবে কদাচিও ॥ 

৬ কারণে বসগণ ত্যজ ক্োধমন । 

অশ্বথমেধ ফল লভে অক্রোধ যে জন” । 


আবএব সকলেরই ক্রোধ পরিহার কর! একান্ত কর্তব্য । ক্রোধ 
দমন করিবার জন) - 

€১) ক্রোধের কুফল এবং ্রোধজয়ের মহ পুনঃ পুনঃ মননে 
মনে চিন্তা করিতে করিতে-__-“আমি কখন ক্রোধের বশবন্বী হইব 
না”, এইর্প দৃঢ় প্রতিভ্ভা করা কর্তব্য । 

(২) যে ব্যক্তি ব যে বিষয় ক্রোধাদ্রেকের কারণ হয় ক্রোধের 
সময় তাহার নিকট হইতে সরব্র্দা দুরে থাকিবে । যখন মন 
প্রশান্ত হইবে, ক্রোধ পরাস্ত হইয়! যাইবে তাহার পরে আর.নপউ 
ব্যক্তি ব! সেই বিষয়ের নিকটে যাইতে কোন বাধা থাকিবে না । 

(৩) ক্রোধ দমন করিতে হইলে প্রথমে যাহাতে ক্রোধ স্থায়ী 
না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য । ক্রোধ স্থায়ী হইতে না 
পারিলে ক্রমে কমিয়। যায় ॥। বাইবেলে একটী অতি স্থন্দর উপদেশ 
আছে-_লেট নট্‌ দি সান্‌ গো ডাটন্‌ আপ্‌ওন ইওর রথ-_তোমার 
ক্রোধ থাকিতে সুধ্যকে অস্ত যাইতে দিও না। 

€৪) যাহার প্রতি ক্রোধ হইয়াছে ক্রোধের অবসান হণওয়ামাজ্র 


০ব্রশাধ নি 


অমনি তাহার নিকটে আত্মদৌষ স্বীকার করিলে, কি তাহার 
নিকট সক্ষম প্রার্থনা করিলে এমনি আপনার প্রতি ধিক্ষার' আসে 
[যে আর ক্রোধ করিতে ইচ্ছা হয় না। 

(৫) ক্রোধের সময় দর্পণ সম্মুখে থাকিলে আপনার সেই সময়ের 
আস্থরিক মুক্তি দেখিয়া হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং তদ্দার। ক্রোধের 
নিবৃক্তি হইতে পারে । 

(৬) নিজের দোষ স্মারক কোন কথা লিখিয়া সববদা সম্মুখে 
রাখিলে তন্দ্রা উপকার হয় । শুনিয়াছি আমাদের এই বঙ্গদেশে 
[কান জেলার এক প্রধান উকীল অত্যন্ত ক্রোধপরবশ ছিলেন । 
একদিন একটা বুদ্ধ ব্রাঙ্গণকে অনেক কটুক্তি করিয়া অত্যন্ত 
অন্ুতণ্ হৃন। এবং এই অন্ুতাপের সময় আপনার গুহের 
ভিতরে চারিদিকে করেকখণ্ড কাগজে “আবার” এই কথাটী লিবিয়া 
রাখেন । ইহার পর যখনই ক্রোধের উদয় হইত, যেমনই সেই 
“আবার” কথাজীর দিকে দৃষ্ি পড়িত অমনি লড্জায় অবনত থাকিতেন। 

০) ক্রোধের সময় চুপ করিয়া থাকা ক্রোধ দমনের আর 
একটী উপায় । প্লেটে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রোধ দমন 
করিতেন । তাহার ক্রোধের. উদ্রেক হইলে ভিনি নীরব হউয়। 
থাকিতেন, পরে ক্রোধ তিরোহিত হইলে বাহার প্রতি যেরূপ শাস্তি 
বিধান করা কর্তব্য করিতেন । কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ শাস্তি 
দিতে হইলে ক্রোধের সময় শাস্তি দেওয়া কশ্তব্য নহে ; সে সময় 
কিছু করিতে গেলেই মাত্রা স্থির থাকিবে না। ক্রোধের আবেগ 
কন্সিয়া গেলে প্রশান্ত হৃদয়ে দণ্ডবিধান করা কর্তব্য | | 

(৮১ উপেক্ষা ক্রোধের ভয়ানক শত্রু । ঘিনি উপেক্ষা সাধন 


৮৩ বিবিধ সন্দর্ড 


করিয়াছেন তাহার প্রাণে ক্রোধের তরঙ্গ উন্খিত হইতে পারে না। 
অমুক ব্যক্তি আমাকে নিন্দা করিয়াছে তাহাতে আমার কি 
হইয়াছে ? যে অন্যায় করিয়াছে ০েই তাহার ফলভেোোগী হইবে | 
অমুক ব্যক্তি অন্যায় করিয়াছে বলিয়। আমিও কি অন্যায় করিব 2 
আমি ভগবদিধি অন্তসারে নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে যাহা করা কর্তব্য তাহ 
করিব । এইব্প চিন্তা করিলে মনস্থির হইয়া "যায় । সুতরাং 
0ক্ণাধ পলায়ন করে 1 : র 

(০) কাম, লোভ, অহঙ্কার এবং পরদোষের আলোচনা বত 
কমাউতে পারিবে ততই ক্রোধ কমিয়া যাইবে 1 কাম, লোভ কি 
অভিমানে আঘাত পড়িলে এবং পরদোষ দর্শন বা কীর্তন করিলে 
ক্রোধের উদয় হয় । 

যাহা বল? হইল ইহা! দ্বারা কেহ মনে করিও না _ তবে 
অন্যায়ের, টি অসত্যের, কি অপবিভ্রতার, কেহ এশতিবাদ করিবে 
নাক গ্রতিকার না করিতে পীরিলেও প্রতিবাদ করিতে হইবে । 
যেখীনে অন্যায় কি অসত্য কি অপবিত্রতার লেশ মাত্র দেখিতে 
পাইবে .০সইখানে তার স্বরে তাহার বিরুদ্ধে চীকার করিবে £ 
যাহ।তে তাহ! বিলুপ্ত হয় তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে । সাবধান 
এইটুকু, যেন কোন প্রকারে আপনার মনে বিকারের উদয় না 
হয । কর্তব্যান্ুরোধে ভগবদ্িধির মধ্যাদা রল্ষীর জন্য অসত্য, 
অন্যায় ও অপাবিত্রতার বিরুদ্ধে বন্ধপরিকর হইয়া সংগ্রামে প্রবৃক্ভ 
হইবে কিন্ত্রু মনের ভিতরে (ক্রোধের চিহুমাত্র থাকিবে না । কষে 
ব্যক্তি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হয়-_সে ভগবানের নিকট 


বিশ্বাসঘাতক ৷ 
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(১০) ক্রোধ দমনের নিমিন্ত কতকগুলি শারীরিক নিয়ম পালন 
কর্তব্য । ঘে পদার্থগুলি আহার করিলে “ক্াোধের.পুষ্ি হয় তাহা 
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কৰা বিধেয়। যাহারা ক্রোধন-স্বভাব 
তাহারা যাহাতে শরীর শীতল রাখিতে পারেন তশপ্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিবেন । গ্রতিদিন কয়েক বার পায়ের হাটু পর্যন্ত, হাতের 
কনুই পব্যস্ত, কাণের পার্খশে ও ঘাড়ে জল দিলে স্বভাবের উগ্রতা 
ক্রমে কমিয়া বায় । মুসলমানগণ নামাজের প্পুর্বেব যে এইরূপে 
অজ করিয়া থাকেন, বোধ হয় মনকে প্রশান্ত করাই উদ্দেশ্য । 
পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে ক্রোধ প্রদর্শন প্রয়োজন হইতে 
পারে । সাধুগণ যে ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করেন তাহা ক্রোধ 
নহে, বাহিরে অন্যায়ের শীসন জন্য ক্রোধের ভাণ মাত্র । তদ্দারা 
তাহাদিগের মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না। 

এ 
১1 নিঙ্রলিখিত শব্দ গুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও । 
লোমহর্ষণ, প্রতীরমান, অপন্মার, উচ্ছ্বাস, প্রণিধানযোগ্য, বিশ্বাসঘাতক । 


€। কিরূপে ক্রোধ দমন করা যায় তার উপায়গুলি সংক্ষেপে বল । 
৩। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ-সংযম ও সহিষ্ুতা সম্বন্ধে কি জান বল। 


' দাদাভাই নৌরোজী 


প্রবন্ধের বর্ণনীসস ও প্রতিপাদ্য বিষয় £__দাদাভাই নোৌরোজীর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী । এই জীবনীর শিক্ষণীয় বিষয় এই, ষে বর্তমানকালে ও 
একমাত্র স্থশিক্ষা ও সাধনাবলে দরিদ্রবংশে জন্মিকাও জীবন-সংগ্রামে 
জয়লাভ করিয়া ষশস্বী ও বরণীয় হওয়া যায় । 


এই পুস্তকে একলব্যের উপাখ্যানে তোমরা দেখিয়াছ যে, 
পরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও একমাত্র একাগ্রতা ও অধাবসায় 
বলে হীন-বংশজ নিষাদপুত্র একলব্য ধন্ুবিদ্ভা় জগতের শ্েন্ঠ 
রছ্দী, কুরুক্ষেত্রসমরবিজয়ী, বীর অন্ভুনকেও , অতিক্রম করিয়াছিল । 
মহা! দাদাভাই" নৌরোজীর জীবনী পাঠে তোমর। শিখিতে পারিবে 
যে বর্তমানকালেও একমাত্র স্শিক্ষা ও সাধনাবলে দরিদ্র বংশে 
জন্মিয়াও জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যশস্বী ও বরনণীয় 
হওয়া যায় । 

১৮২৫ শীষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর». বোম্বাই নগরে দরিদ্র পাশী- 
পুরোহিত-বংশে দাদাভাই নৌরোজী জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবে 
চারি বংসর বয়সে দাদাভাই পিতৃহীন হন। বর্তমানকালের পাশা 
মহিলাদিগের ন্যায় শিক্ষিতা না হইলেও তাহার জননী প্রখর-বুদ্ধে- 
শ(লিনা, সত্যপরায়ণা, পবিভ্রস্বভাবা রমণী- ছিলেন । পাঁশাঁ সমাজে 
বিববাদিগের পত্যস্তর গ্রহণ প্রথা . প্রচলিত থাকিলেও দাদাভাইয়ের 
জননী পতিত্রতা হিন্দু বিধবার হ্যায় পরলোকগত স্বামীর ঢরণ 
ধ্যান করিয়া স্বেচ্ছায় আজীবন বৈধব্যক্রেশ সহা করিয়াছিলেন এবং 
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তাহার প্রিয়তম “দাদীকে” ন্েহের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিয়া অক্রান্ত 
পরিশ্রম ও অসামান্য বত্তে তাহার শিক্ষা, সখ ও উন্নতির জন্য চেষ্টা 
করিতেন । তাহার মাত্মচর্রিতে দাদাভাই লিখিয়াছেন, “আমি 
য! কিছু করিয়াছি তাহার মূল আমার মাতা 1” 








বোম্বাই নগরের এক দাতব্য [বিস্ভালয়ে বিনা বেতনে পিতৃহীন 
দরিত্র-শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ, করেন । তথা হইতে বৃত্তি 
লাভণ্করিয়া বৃক্তিষ্ভোগী ছাত্ররূপে দাদাভাই এল.ফিন্্টোন ইন্ঠ্রিটিউ- 
সনে উচ্চশিক্ষা! লাভের জন্য প্রবিষ্ট* হন । অপুর্ব মেধা ও অনন্ত- 
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সাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে তিনি শীত্রই সব্ববোতকুষ্ট ছাত্ররূপে 
পরিগণিত হন। ছাত্রাবস্থায় বিদ্ভালয়ের অধিকাংশ পুরস্কার ও 
বৃক্তি দাদাভাই অভ্ভন করিয়াছিলেন । তাহার শিক্ষা সমাপ্তির 
পর বোম্বাই শিক্ষা-পরিষদের্ন সভাপতি তশ্কালীন প্রধান বিচারপতি» 
স্যর আরক্ষিন পেরী যুবক নৌরজীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতায় 
মুগ্ধ হইয়া ভীহার ইংলগ্ু গমনের প্রস্তীৰ করেন এবং ইংলগু 
প্রবাসের অদ্ধেক ব্যয় স্বয়ং বহন করিতে স্দীকুত হন। শীষ্টধন্ম 
প্রচারকগণের প্ররোচনায় তরুণবয়স্ক দাদাভাই ব্বধন্ম পরিত্যাগ 
করিতে পারেন এই আশঙ্কায় সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় । অতঃপর 
তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহার স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এল ফিন্্টৌোন কলেজের গণিত ও বিজ্ঞানের ফুরোপীয় 
অধ্যাপকের মৃত্যু ঘটিলে দাদাভাই তাহার পদে নিযুক্ত হন ও 
*প্রোকেসর দাদাভাই” বলিয়! সাধারণ্যে পরিচিত হন। তিনিই 
এল ফিনষ্টোন কলেজের সব্বপ্রথম দেশীয় অধ্যাপক । 

১৮৪৫ ভুইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দেশে স্ত্রাশিক্ষা 
বিস্তার, বি্ভালয়-প্রতিষ্ঠ।, সাহিত্য ও বিভ্ঞান বিষয়ক সভ! সংস্পাপন, 
জ্তানপ্রচারক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সমাজ ও ধন্মসংস্কার সংক্রান্ত সভা 
স্থাপন, বাল্যবিবাহ নিবারণ ও হিন্দুবিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রস্ততি 
বহুবিধ সদন্ুষ্ঠানের অগ্রণী ব! প্রাণস্বরূপ ছিলেন । 

১৮৫৫ খুষ্টাব্দে বোশ্বাইয়ের বিখ্যাত বণিক, মেসার্স কাম! 
এণ্ড কোং ইংলণ্ডে তাহাদের ব্যবসায় বিস্তারের জন্য দাদাভাইকে 
তাহাদের কারবারের অংশী করিয়া প্রতিনিধিরূপে ইংলশ্ডে প্রেরণ 
করেন । গণিত ও বিজ্ঞানের “নবীন অধ্যাপক, ৩০ বগুসর বয়ক্ষ 
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যুবক দাদাভাইয়ের ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ অভিভ্গ্তা না থাকিলেও 
তাহার প্রখর বুদ্ধি, অপুর্ব অধ্যবসায়, প্রশংসনীয় চরিত্র ও অসাধারণ 
কম্মপটুতা কোম্পানীর স্বস্বাধিকারীগণকে আকৃণ্ট করিয়াছিল । 
১৮৬২ অন্দে মেসাস” কামা এণ্ড কোম্পানীর সহিত সংশ্রব ত্যাগ 
করিয়া! দাদাভ।ই কয়েক বশসর স্বাধীনভাবে ব্যবস! করেন । 

ইংলগ্ডে অবস্থানকালে তিনি তত্রত্য অনেক সাহিত্য ও বিভ্ভান- 
সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং লগুন “ফুনিভাসিটী কলেজে 
গুজরাটীর অধ্যাপক ও উহার সেনেটের সদস্ঠ নিযুক্ত হইয়ীছিলেন । 
ভারতবষের অবস্থা বথাবথরূপে ইংলগুবাসীদিগকে ভ্ভাত করাইবার 
জন্য তিনি এ্বাসী ভারতবাসীদিগকে লইয়। “লগুন ইশ্ডিয়ান সোসাইটি” 
ও ভারতহিতৈষী ইংরজগণকে লইয়া “ইষ্ট ইগ্ডয়া এসোসিয়েশন” 
নামক ছুইটী সভা স্থাপন' ও তথায় ভারতকর্া আলোচনা আরস্ত 
করেন । এই বিষয়ে পরলোকগত ব্যারিষ্টার বিখ্যাত উমেশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় € ভব্রু, সি, ব্যানাভ্জী ) তাহাকে যণেষ সাহায্য 
করিয়াছিলেন । 

৯৮৬৯ অন্দে দাদাভাই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । বোম্বাই 
নগরবাসী ও স্যার পিরোজ- সা মেটা প্রমুখ নেতৃবর্গ তাহার স্বদেশ 
ও স্বজাতির উন্নতির জন্য স্বদেশে ও বিদেশে অবিশ্রান্ত চেষ্টার 
কৃতন্ভতা স্বরূপ তাহাকে এক শ্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন 
ও ত্রিশ সহজ্র মুদ্রাপুন একটী থলি উপহার দেন। বলা বাহুল্য 
এই মুদ্রা সমস্তই দাদাভাই দেশ্রে কাধ্যে -ব্যয় করেন, ইহার 
'পক* কপর্দকণ নিজের জন্য গ্রহণ করেন নাই। পর ব২সর 
আবার ইঘলগ্ডে গমন কারয়া দাদান্ডাই ভারতের দারিদ্যে, ভারতের 
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বাণিজা, ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা, উচ্চ রাজকার্ধ্যে ভারতবাসীকে 
নিয়োগ, প্রভৃতি বিষয়ে অক্লান্তভাবে আলোচন। .করিয়। পার্লার্মৈন্ট 
মহাসভার দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট-করেন । 

১৮৭৪ অবক্দে রাজ্যশাসন বিষয়ে রেসিডেন্ট ও রাজার মধো 
মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় বরোদারাজ গায়কবাড় মল হর রাও 
দাদাভাইকে প্রায় লক্ষ টাকা বাধিক কেতনে তাহার রাজ্যের 
দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। এক বণসর 
অতীব সুখ্যাতি ও সফলতার সহিত এই কাধ্য করিয়! দাদাভাই 
পুনরায় দেশের ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । ১৮৭৫ 
অব্দে তিনি বোম্বাই কর্পোরেশন ও টাউন কৌন্সিলের সদস্য হন ও 
পর বওসর ণ্পভার্টি অব ইগ্গিয়া” নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়। 
বিলাতে প্রচার করেন । 

ইহার কিছুকাল পরে দাদাভাই গবণমেন্ট হইতে “জস্টিস অব 
দি পীসের” সম্মান প্রাপ্ত ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নিযুক্ত 
হন ॥ ১৮৮৫ অব্দে বোন্বাই নগরে কং্পেস বা জাতীয় মহাঁসম্িতি 
প্রতিষ্ঠিত হইলে দাদাভাই অক্রান্ত পরিশ্রমে বোন্বাইয়ের "প্রথম 
অধিবেশনকে সফলতাম্ডিত করেন । পর বশসর কলিকাতায় 
জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনিই সভ্ভাপতি নিরুরাচিত 
হন। তিনি আরও ছুইবার জাতীয় মহাসভায় সভাপতি নিব্বাচিত 
হইয়াছিলেন_ ১৮৯২ অন্দে লাহোরে এবং ১৯০৬ অন্দে ৮১ 
বশুসর বয়সে কলিকীতায় । ভারতগোৌরব স্ররেজ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় 
ব্যতীত আর কোন ভারতবাসী একবারের অধিক এই মহাসভার 
সভ্ভাপতিত্বে মনোনীত হন নাই | 


দাদাভাই নৌঝক্োজী ৮৭ 


ইতঃপুর্বেব বঙ্গগৌরব বিখ্যাত বাগ্ী লালমোহন ঘোষ পার্লামেন্ট 
মহাসভার সদম্ঠ হইতে চেষ্টী করিয়াছিলেন ; কিন্ত ৰ্বিফলমনোরথ 
হইয়া নিরস্ত হন। বুদ্ধ দাদাভাই ১৮৮৬ অন্দে বিফলমনোরথ 
হইয়াও কিন্তু ভগ্লোছ্ধম হন নাই ঃ ক্রমাগত পাঁচ বহসর চেষ্টা 
করিয়া ১৮৯২ অন্দে ৬৭ বসর বয়সে তিনি পালমেন্ট মহাসভার 
সদন্যর্ূপে নিব্বাচিত হন। তাহার সাফল্য ভারতবাসীর প্রাণে 
এক নূতন আশার সঞ্চার করে । পর বসর একমাত্র পুত্র বিয়োগে 
শোক-কাতর দাদাভাই কিছুদিনের জন্য ভারত আগমন করেন । 
তখন পালিয়ামেন্টের প্রথম ভারতীয় সভ্যকে যেরূপ অভ্যর্থনা 
করা হইয়াছিল তাহা! বর্ণনাতীত । স্যার উইলিয়াম হান্টার 
লিখিয়াছেন যে, একজন ব্যতীত কোন বড়লাটও সেরূপে অভিনন্দিত 
হন নাই। এই বহসরেই ভ্রারতেশ্বরী মহারানী ভারতৈর ব্যয়সক্ষোচ 
জন্য নিযুক্ত “ওয়েলবি” কমিশনে তাহাকে সদন্য নিযুক্ত করেন । 

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ও বাদ্ধক্যের ছুর্ববলতার জন্য দাদাভাই 
শেষ কয়েক বহসর রাজনীতিক আন্দোলনাদিতে যোগ দান করিতে 
পার্রিতৈিন না বটে কিন্ত সমাগত দেশনায়কগণকে নানা বিষয়ে 
উপদেশ দিতেন । এই নিঃস্বার্থ ক্বদেশ-প্রেমিকের নিক্ষলঙ্ক কম্মময় 
জীবন রাণাভে, ওয়াচা, গোখলে, পরাগ্তপের মত অকৃত্রিম স্বদেশ- 
সেরকের স্্ি করিয়াছে । ভীাহার জীবনব্যাগী চেষ্টার ফলে 
অভ্ন্ততা ও কুসংস্কীরসমাচ্ছন্ন দেশে শিক্ষাবিস্তার ও অনেক সমাজ- 
সংস্কার সাধিত হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন জাতি রাজনীতিক 
ক্ষেত্রে একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনে চেষ্টা 
পাইতেঞ্ছে। ভারত শাসন-পরিষর্দে ভারতবাসী দায়িত্বপুণ কাধ্যের 


৮৮ বিবিধ সন্দর্ভ 


ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহ। স্থশ্ব্খলভাবে সম্পাদন করিতেছে । ভারতের 
রাজকাধ্যে ভারতবাসী সব্রাচ্চ পদও লাভ করিয়াছে । দেশবাসী- 
গণের মধ্যে দেশাতাবোধ জাগরিত ও উন্তরোত্তর বন্ধিত হইতেছে । 
বাস্তবিক দাদাভাইয়ের স্থান জীবন-যাপনেই জীবনের সার্থকতা ৷ 
স্যায়পরায়ণ ব্টিশ জাতির শীসনাধীনে থাকি! আমাদের দেশ তে 
ভবিষ্যতে প্রসুত উন্নতি লাভ করিবে ইহাই তীহার অন্তরের বিশ্বাস 
ছিল এবং এই উন্নতি যে দেশবাসীর কর্তব্যপালনে নিষ্ঠার উপর 
নির্ভর করিতেছে, ইহাও তিনি বরাবর বলিয়। শগিয়াছেন । 

দেশবাসী তাহার বিরাট মহত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার নাম 
রাখিয়াছিলেন, “দি গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান অব ইণ্ডিয়া”। আসমুদ্র- 
হিমাচল এই নাম স্বদেশপ্রেমের একটী জীবন্ত প্রতিমুর্তির কথ৷ 
স্মরণ করাইয়া 'দিত ॥ দেশবাসীর অকৃত্রিম প্রীতি এবং শ্রদ্ধার 
পরিচায়ক এই নামটিতে তিনি আনন্দ ও শোৌরব অনুভব করিতেন । 

১৯১৮ অন্দের ০০শে জুন ৯২ বসর বম্পসে অদ্বিতীয় দেশীচাধ্য 
দাদাভাই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত অমর-ধামে গমন 
করিয়াছেন । 

প্রশ্ন 
১। নিম্নলিখিত শব্দ গুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও। 
প্রথববুদ্ধিশালিনী, শিক্ষাপবিবদের, নিরপেক্ষ, অনন্য-পাধারণ, পরুলোনক- 

গত, অভিনন্দিত, ভাবতশাসন-পরিষদে দেশাতসবোধ, আসমুদ্র-হিমাচল। 

২। এল্ফিন্্ৌোন কলেজ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পিরোজ সামেটা, 
কতগ্রেস, আ্বেক্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ০ঘোব, গোখলে, পন্বাঞজদে 
ইহাদের সম্বন্ধে কি জান বল ! 





রোগীর সেবা 


প্রবন্ধের প্রতিপাছ্ধ ও বর্ণনীয় বিষয় 22-১। রোগীর সেবা ধর্ম । 
২।-০সবা করিতে বসিয়া যত্রের আধিক্য দেখাইবার দোষ বর্ণন। 





৩। প্রকৃত সেবকের কর্তব্য নিঙ্গেশ | 


যে বাটিতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয় । 
সে বাটিতে ন্সেহ মমতা কম - স্বার্থপরতা বেশী- আত্মত্যাগ শক্তি 
ন্যুন__বিলাসিতা অধিক । €স বাটার স্ত্রী-পুরুষেরা সহজেই ধণ্ম- 
পণ-ভ্রষ্ট হইয়। পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে 
পারে না। 

রোগীর মেবা পরিবারবর্গের যে কতদুর কর” উচিত, আমি 
তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি না। এই বিবয়ে 
আমাদিগের সম্সিলিত পরিবারের গুণবন্তা আমার চক্ষে অপরিসীম 
বলিয়াই বোধ হইয়াছে । এ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের টাকা 
এক ,এবং মন এক হইয়া যায়। আমি স্বচক্ষে পীড়িতাবস্থ 
ইংরাজের সেবা এবং চিকিওসা দেখিয়াছি । গীড়িত ব্যক্তির পত্তী 
যদ্দি একটু রাত্রি জাগরণ করিলেন, যদি ঠিক সময়ে বয়ং হাজিরা 
না খাইলেন তবেই তীহার টি টি প্রশংসা হইল । পীড়িতের ভ্রাতা 
ধর্দি তীহার বাটীতে আসিলেন এবং ভ্রাতা কেমন আছেন, 
পরিচারককে দিনের মধ্য ছুই চারিবার জিভ্ন্তাসা করিলেন এবং 
ডাক্তারের সঙ্গে পীড়া সম্বন্ধীয় দুই একট। কথা কহিলেন, তাহা 
হইলেই শতিনি ভ্রাতকর্তব্য নির্বৃহ করিলেন । প্রতিবেশী ইংরাজ 


৯৯৩ বিবিধ সন্দরভ 


ঘদি বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া নিজ নামাক্কিত কার্ড রাখিয়া গেলেন 
তাহা”হইলেই সামাজিক নিয়ম রক্ষার দায় হইতে খোলসা হইলেন । 
এই বিদেশে ত ইংরাজদিগের পীড়ার্‌ সময় বেতনভোগী খানসামা 
প্রভৃতি দ্বারা যতদূর সেবা হুইবার তাহাই হইয়া থাকে । তীহাদিগের 
স্বদেশেও পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও বড় 'একটা কিছু করিতে 
হয় না। বেতনগ্রান্তিনী ধাত্রী অথবা দয়াবতী উদাসিনীগণ মুখ্যতঃ 
উহা।দিগের রোগের. সেবা করিয়া থাকে । অতএব রোগসেবা 
সম্বন্ধে ইংরাজের রীতি আমাদের অন্ুকরণীয় নহে । 

এই স্থলে একটা কথা বলিয়। রাখি । আস্তাবলে যদি একটা 
ঘোড়। পীড়িত হইয়া পড়ে তবে আস্তাবলের সকল ঘোড়া পলাইয়া 
যাইবার চেষ্টা করে__গোশালায় একটা গরু কুগ্ন হইয়া পড্ডিলে 
আর যে' গরু তাহাকে দেখিতে পায়, 'সেই লেজ উঁচু করিয়! 
দৌড়াইতে চায় । কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়নাস. টিয়া, 
চট প্রভৃতি সকল পশু পক্ষীরই এই ব্যবহার । শ্রারদেহই 
স্বজাতীয় পীড়িতের সমীপে গমন করিয়। তাহার গা ছাড়িয়! বা' 
চাটিয়া দিয়া তাহাকে স্থস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব 
পীড়িতের শুশ্াধা পাশবধম্মের বিপরীত কাধ্য । যে মন্ুুত্য জাতির 
মধ্যে পাশবন্ডাব অল্প, সেই জাতীয় ব্যক্তি পীডিতের সেবায় তত, 
অধিক বতুশীল হইয়া খংকে । 

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীম বাহির 
হইতে নিদিষ্ট হইবার নয় । স্বেসীমা সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই 
বিচার করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । সেবার উচ্ছেস্ট 
পীড়িতকে রোগ মুক্ত কর।। রোগীর মনে ভয় সঞ্চার হইলে 


বোরগার সেবা ৯৯ 


রোগ মুক্তির চেষ্ঠা বিফল হইতে পারে । এইজন্য এমনভাবে 
সেবা করা আবশ্যক বাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে তাহার 
জন পরিবারবর্গ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি 
প্ুজ্র, কি ভ্রাতা রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়! আছ--তোমার আহার 
করিবার সময় হইল, আসার যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে 
সে রোগীর ঘরে আসিল, তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল-_ 
তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী দি ভাবিবে % তুমি 
তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ ইহাই বুঝিবে নাকি প 
এবং তাহা বুবিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি অতএব ওকরপ 
করিও নাঁ। ধের্ধ্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে বাও। আর 
তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ব্রোড়ে শায়িত তুমি রাত্র 
দিন তাহার মলিন মুখমগুলৈর প্রতি এক দৃষ্টে" চাহিয়া আছ । 
খাইতে যাও না, শ্ঞইতে যাও না, একেবারে শরীর পাত করিতেছ । 
ধ্দি শিশু তোমার ছধধ খায়__তবে তোমার শোকবিহবল হৃদয় 
শোণিত দুষিত হইতেছে-_-তোমার ছুপ্ধ, যাহা উহার সর্বাপেক্ষা 
স্থপগ্য তাহা 'বিষব হইয়া উঠ্িতেছে ; তুমি অধীর হইয়া শিশুর 
ত কোঁন উপকার করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিত স্তন্থরূপে 
বির্পান করাইয়া তাহার সান্ষণৎ বধভাগিনী হইতেছ । মনে কর 
উচি যেন কচি নয়__তোমার ক্রন্দনের, হা কুতাশের, উপবাসের 
এবং অনিন্রার প্রক্কৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ । তাহা হইলে ত ও 
বড়ই ভীত হইত ॥ কিন্তু যাহাতে 'রোগী ভীত হইতে পারে এমন 
কাজ করিতে নাই। অতএব ধের্াবলম্বন কর, আপনার শরীরকে 
স্স্থঘ রাখ. শিশুর সবেরাত্কুষ্ট 'পধ্যটী নষ্ট করিও না। অএইজস্থ্যই 


ই বিবিধ সন্দভ 


প্রাচীনা গ্ুহিনীরা বলিতেন, পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়! চক্ষের 
জল (ফেলিতে নাই। 

তবে কি রোগীর নিকট হাশ্যকৌতুক বিজ্রপাদি করিয়া দেখাইব 
যে, আমি তাহার পীড়া কিছুই ভীত হই নাই ? বর এপক্ষ 
অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়বিহবল হওয়। ভাল 
নয়। কিন্ত এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেও অনেক দোষ আছে । যাহা 
কৃত্রিম এবং মিথ্য। . তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে 
না। রোগী এ কুত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে-_ 
অখবা! যদি প্রবেশ করিতে ন। পারে, তোমাকে নিন্মম ও হৃদয়শুন্) 
মনে করিবে-_অথব। স্বয়ং হাস্তপরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের 
নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব 
ওরুপ কুত্রিমতাও দুষ্য ৷ 

রোগীর সেবক সবক্বদ! রোগীর প্রতি তন্মনক্ক হইয়। খাকিবেন ; 
তাহার কি কষ্ট হইতেছে তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গেতেও 
বুঝিবেন এবং সে কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে 
তাহা তশুক্ষণাণড প্রয়োগ করিবেন । কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন 
নান্দয়ং ধীর, শান্তমুত্তি হইয়! পীড়িতরূপ দেবতার পুজা! করিতে 
থাঁকিবেন । 

পীড়িতের সেবক আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে । 
সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চুলবুলে লোকেরা, যাহার! 
সব্বদাই এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে 
পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চলদুষ্টি 
হইতে হয় । তীহার . হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্রমুর্তি সর্বক্ষণ এজাগরক 


রোগীর সেবা ৯৩ 


থাকেন । সেবককেও পীড়িতের পুব্বমু্তি এবং পুববভাব দৃঢ়রূপে 
স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপধ্ধ্যয় 
তাহার লক্ষ্যমধো আইসে । সাধকের পক্ষে তম্মনক্কষ হওয়া 
অত্যাবশ্যক । েবকেরও পীড়িতের প্রতি তন্মনক্ক হইয়া থাকিতে 
হয় । তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্‌ সময়ে কি প্রয়োজন 
হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না; রোগীকে কথা কহিয়া অথব! 
ইঙ্গিত করিয়া আত্ম গ্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয় এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা 
তাহা করিতে পারেও না এবং চাহেও নাং যদি করিতে হয় বড়ই 
বিরক্ত ও দুঃখিত হয় । .ষ সেবক কা সেবিকাতে সাধকের এই সকল 
শুণ বিষ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা 
জন্মে! তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন-_-একটু জল চাই-- 
কি দুই চারিট! দাড়িন্বের দনা চাই __গায়ের চাদরটা একটু পায়ের 
দিকে টানিয়া দিতে হইবে _বালিশটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে 
হইবে, ফুল গুলি সরাইমা একটু দূরে ব! নিকটে রাখিতে হউবে-__ 
শীতল হস্ডটি কপালে দিতে হইবে-_ঠিক কতটুকু চাপিয়া বা আল্স। 
করিয়। দিতে হইবে-_ ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে 
এ কাজগুনলে করিতে থাঁকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃছ্হাস্যের 
আভা দেখ। দেয়__ সেবক কৃতার্থ হন । 

পরিজনগণ উল্লিখিতভাবে রোগীর সেব! করিবে । গৃহস্বামী 
সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছান!, বালিস, বজ্জাদি 
বাটীর অপর কাহারও বন্ত্রাদির সহিত না মিশে-__তাহার মল, মুত্র, 
ক্রেদাদি বাটা হইতে দূরে নিক্ষিগ্ এবং পরিষ্কত হয়-__তাহার ব্যবহৃত 
পাত্রা্দি-বাটীর সাধারণ পাত্রার্দি হইতে স্বতন্ত্র থাকে__এবং সেবকেরা 


৯৪. বিবিধ সন্দর্ভ 


যতদূর পারেন যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় ন! 
ছাড়িয়া বাটার অপর লোকের বিশেষত: বালকবালিকাদিগের 
ঘনিষ্ঠ সংতআ্রবে না আইসেন । গুহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচন! 
করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং জমস্ত পরিজন পালন 
করিবে । গুহস্বামীর আদেশ বে পরিজনেরা পালন করিবে সেরুথা! 
দুঢ়রূপে বিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকের! বিশেষতঃ পীড়িত 
ছেলের মায়েরা, এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ । তাহারা ছেলের 
মলমূত্রে ঘ্বণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া এ সকল আদেশ 
পালনে শিখিলযত্ব হইয়া থাকেন । বাস্তবিক পীড়িতের মল 
মুত্রে ঘুণা করা অকল্যাণকর বটে এবং তাহা করিতে নাই ; কিন্তু 
এস্থলে ঘ্বণ। প্রদর্শন হইতেছে ন', কেবলমাত্র সংঅবদোষ নিবারণের 
উপায় বিধান “হইতেছে । ছেলের মায়েরা যেন কখনই না ভুলেন 
যে, এক মাতৃগর্ভসস্তুত সন্ভানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে 
বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়, আর ডাগরদিগের পীড়া ছোটদিগকে 
যত ধরে ছোটর প্পীড়া ডাগরকে তত ধরে না। যুবা এবং 
প্রৌঢ় দিগের পীড়াও সংক্রামকধণ্মী হইয়া! থাকে । বুদ্ধের পীড়াই 
সর্বাপেক্ষা অল্প সংক্রামক ॥ 


এশ্ম 


১। নিম্নলিখিত শব্দ গুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও । 

গুণবস্তা, বিলোড়িত, তন্মনস্ক, লক্ম্পণবিপধ্যয়স, শিথিল-যত্ব, সংক্রামক-ধর্্ম । 
২। পীড়িতের সেবক আর দেবতার দেবকের সাদৃশ্ত বর্ণন কর । 
৩। পীডিতের সেবকের কি কি গুণ থাক আবশ্ক ? রী 


আতন্েহ 


প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় 2--১। ভ্রাতৃন্সেহ কত গভীর ও কত পবিত্র? 
২. এই ভ্রাতৃক্ষেহ প্রধানতঃ অর্থসম্পদ-লালসা ও কুচক্রীর প্ররোচনায় 
দদয়় হইতে লয় পায় । 


গৃহে ফিরিয়া আসিয়। ত্রিপুরার মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য নিয়মিত 
রাজকায্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সুধ্যালোক আচ্ছন্ন 
হইয়া চিয়াছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া 
আসিয়াছে । মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন । অন্য দিন রাজসভায় 
নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাটকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না । 
রাজ। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়। 
পাঠাইলেন, তীহার শরীর অসশ্রস্থ। রাজ! স্সয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন । নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে 
চাহিতে পারিলেন না । একখান লিখিত কাগজ লইয়া কাজে 
ব্যস্ত আছেন, এমনি ভাণ করিলেন । রাজা বলিলেন--- “নক্ষত্র, 
তোমার কি অন্থখ হইয়াছে 2”; 

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উন্টাইয়া হাতের অঙ্গ,রী নিরীক্ষণ 
করিয়। বলিলেন,“অন্থথ £ না অস্থখ ঠিক নয়-_এই একটুখানি কাজ 
ছিল-_হই৷ হা অস্ত্খ হ'য়েছিল- কতকটা অস্থখের মত বটে 1” 

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন- গ্রোবিন্দমাণিক্য 
অতিশয় বিষঞ্জ মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়। রহিলেন। তিনি 
ভাবিতে *লাগিলেন_ হয় হায়, »ন্মেহের নীড়ের মধ্যেও হিংস। 


৯৬ বিবিধ সন্দভ 


ঢুকিয়াছে, সে সাপের মত লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না ॥ 
আমাদের অরণো কি হিং পশু বথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষও 
মান্তুপসকে ভয় করিবে % ভাইও ভায়ের পাঙ্গে গিয়া নিঃশক্ষচিত্তে 
বসিতে পারিবে না 2 এই আমার ভাই, ইহার সঙ্গে প্রতিদিন 
এক গুহে বাস করি. একমনে বসিয়া থাঁকি, হাসিমুখে কথা কই-- 
এ ত আমার পাশে বসিয়।৷ মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে । গোবিন্দ- 
মাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংক্রজন্তরপুণ অরণ্যের মত বোধ 
হইতে লাগিল । ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও 
নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন । দীর্ঘথনিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ 
মনে করিলেন, এই স্েহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে থাকিয়া আমার 
স্বজাতীয়, আমার ভাইদের মনে কেবল হিংসা, লোভ ও দ্বেষের 
অনল জ্বালাইতেছি ; আমার সিংহাসনের চারিদিকে আমার প্রাণাধিক 
আতীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে খুব চক্র করিতেছে, 
শঙজ্খলবদ্ধ কুকুরের মত চারিদিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়! 
পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে । ইহা অপেক্ষা ইহাদের তৃষ্ণা 
মিটাহয়া এখান হইতে অপস্হত হশুয়াই ভাল । প্রভাত-আকাশে 
গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমমুখচ্ছবি দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায় 
মিলাইয়। গেল । 

উঠিয়া দীড়াইয়। মহারাজ গম্ভীর স্বরে বজিলেন-__“নক্ষত্র, আজ 
অপরাহ্রে গোমতী তীরের নিড্ভন অরণ্যে আমর! ছুই জনে বেড়াইতে 
ঘাইব 1” 

রাজার এই গম্ভীর আদেশবানীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা 
শারল না, কিন্ত্র সংশয়ে ও আশঙ্কায় ভাহার মন, আকুল হইয়॥ 
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উঠিল ॥। তীহার মনে হইতে লাগিল- মহারাজ এতক্ষণ নীরবে ছুই 
চক্ষু তাহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া! বসিয়াছিলেন , সেখানে 
অন্ধকার গর্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলি কীটের মত কিলবিল 
করিতিছিল, সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া আস্ছির হইয়া 
বাহির হইয়। পড়িয়াছে । ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রজার মুখের 
দিকে একবার চাহিলেন- দেখিলেন, তাহার মুখে কেবল স্থগভীর 
বিষণ্ন শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখা মাত্র নাই । মানব- 
হৃদয়ের কঠিন নিষ্টঠরতা দেখিয়া কেবল স্থগরভীর শোক তাহার 
হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল । 

বেল৷ পড়িয়া আদিল, তখনও মেঘ করিয়া আছে । নক্ষত্র 
রায়কে সঙ্গে লইয়া মহ।রাজ পদত্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। 
এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে কিন্ত্র মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা 
বলিয়া ভ্রম হইতেছে,__কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া 
অবিশ্বীম চীশ্কার করিতেছে £ কিন্ত্র ছুই একটা চিল এখনও 
আকাশে সীগ্ভার দিতেছে । দুই ভাই যখন নিজ্ভন বনের মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন তখন নন্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ ছম্‌ করিতে লাগিল ॥ 
বড় বড় প্রাচীন গাছ জটলা করিয়। ঈাড়াইয়া আছে - তাহারা 
একটী কথা কহে ন। কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু 
পধ্যজ্তও শোনে ; তাহার। কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্ফিত 
অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে । অরণ্যের সেই 
জটিল রহস্তের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন 
আর *উঠে না চারিদিকে সুগভীর নিশ্তব্ধতার ভ্রুকুটি দেখিয়। 
হ্₹কম্প উউপশ্ফিত হইতে লাগিল ! নক্ষত্রর/য়ের অত্যন্ত সন্দেহ 
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ও ভয় জন্মিল। ভীষণ অদুষ্টের মত নীরব রাজ! এই সন্ধ্যাকীলে 
এই পুখিবীর অন্তরাল দিয়া তাহাকে কোথায় লইয়া বাইতেছেন 
কিছুই ঠাহর পাইলেন না। মনে করিলেন, নিশ্চয় রাজার 
কাছে ধরা পৃড়িয়াছেন _-এবং গুরুতর শ।ম্তি দিবার জন্য রাজ! 
তাহদকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন । নক্ষত্ররায় 
উদ্ধশ্াসে পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্ত্র মনে হইল কে যেন 
তাহার পা বাঁধিয়। টানিয়া লইয়া বাইতেছে । কিছুতেই তাহার 
পরিত্রাণ নাই। 

অরণ্যের মধ্যস্থৃল কতকটা ফী'ক। । একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের 
মত আছে, ববাকালে তাহা জলে পরিপুণ ॥। সেই জলাশয়ের ধারে 
সহসা. ফিরিয়া দীড়াইয়া বাজ! বলিলেন, “দাড়াও 1” নক্ষত্ররায় 
চম্কিয়া দাড়াইলেন । মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই 
মুহুর্তে কালের তত বন্ধ হইল- সেই মুভুূর্তভেই যেন অরণ্যের 
বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁ?কয়া দীড়াইল__নাচে হইতে ধরণী 
এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়। 
চাহিয়া রহিল । কাকের কোলাহল পামিয়া গিয়াছে, বনের মধ্যে 
একটীও শব্দ নাই-_-_-কেবল সেই “দাড়াও” শব্দ অনেকক্ষন ধরিয়া 
যেন গম্‌ গম্‌ করিতে লাগিল, -সেই “পাড়াও” শব্দ যেন ভড়ি€ 
প্রবাহের মত বুক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত 
হইতৈ ল।গিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাই যেন সেই শব্দের কম্পনে 
রী রী করিতে লাগিল । নক্ষত্ররায় যেন গাছের মতই স্তন হইয়! 


ঈাড়াইলেন । 


বাজ! তখন নক্ষত্ররায়ের মখের দিকে. মন্দ্রভেদী স্থির বিষগ্র 
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দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া, প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, 
“নক্ষত্র ! ভুমি আমাকে মারিতে চাও %” 

নক্ষত্র বজ্জাহতের মত দীড়াইয়া রহিলেন- উত্তর দিবার চেষ্টাও 
করিতে পারিলেন না । 

রাজা কহিলেন--“কেন মারিবে ভাই % রাজ্যের লোভে £ 
ভুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোণার সিংহাসন, হীরার মুকুট 
ও রাজছত্র £ এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার 
কত তাহা জান $ শত সহ লোকের চিন্তা এই হীরার মুনুট 
দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রাজ্য পাইতে চাও তু সহত্স লোকের 

ঃখকে আপনার ছুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর, সহ্ত্র লোকের বিপদকে 

আপনার বিপদ বলিয়া বরণ কর, এ যে করে সেই রাজা ; সে 
পর্ণকুটীরে থাক্‌ আর প্রাসার্দেই গাক। যে ব্যক্তি সকল লোককে 
আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে সকল লোক ত তাহারই ! 
তাহার এশরধ্যঃ তাহার গৌরব, তাহার স্থখ, অক্ষৌহিণী সৈন্চ 
আসিয়া! কাড়িতে পারে না। পৃথিবীর ছুঃখ হরণ যে করে, সেই 
স্থিবীর রাজা, পৃথিবীর অর্থ ও রক্তশোষণ বে করে সে ত দক্্য 
সহত্স অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তরকে অহনিশ বধিত হইতেছে, 
সেই অভিশাপধারা হইতে কোন রাজচ্ছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে 
পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর 
ক্ষুধা লুকাইয়া আছে । অনাগের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোণার 
অলঙ্কার করিয়া পরে, তাহার আভ্ভুমিলশ্বিত রাজবস্ত্ের মধ্যে শত 
শত গীীতাতুরের মলিন ছিন্ন কম্থা। রাজাকে বধ' করিয়া রাজ 
মেলে না তাই--পথিবীকে বশ করিক্না রাজা হইতেঞ্ডুয় 1৮ 


জনিত বিবিধ সন্দর্ভ, 


গোবিন্দমাণিক্য পাঁমিলেন, নক্ষত্র রায়ও মাথা নত করিয়া চঙ্গ 
করিয়া রহিলেন । 





মহারাজ খাপ হইতে তরবারী খুলিলেন । নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে 
ধরিয়া বলিলেন,__-"ভাই, ভাই ! এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, 
কেহ নাই- ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায়, তবে 
তাহার স্থান এই-_ সময় এই-_ এখানে কেহ তোমার নিন্দা করিবে 


ভ্রাতৃন্সেহ ১০৯ 


না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে-__ 
একই পিতার, একই পিতীমহের রক্ত. তুমি সেই বক্তপাত 
করেতে চাও, কিন্তু মন্য্যের আবাসম্ফলে করিও না। কারণ 
বেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে, ০সইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃস্থের 
পবিত্র বন্ধন শ্িগিল হইয়। যাইবে । পাপের শেষ কোথায় গিয়া 
কয় কে জানে 2 পাপের একটী বীজ বেখানে পড়ে সেখানে 
“দখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহজ্স বুক্ষ জন্মায়, কেমন 
করিয়া অলে অলে স্থশোভন মানন সমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া 
যার---তাহা। €কহ জানিতে পারে না। অতএব নগরে, গ্রামে 
খানে নিশ্চিন্ত চিন্তে পরম ন্সেহে ভাইরে-ভাইয়ে গলাগলি করিরা 
হছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে রক্তপাত করিও নাঃ; এইজন্য 
তোমাকে আজ অরণ্যে ডাক্িয়া আনিয়াছি । 

এই বলিয়। রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্র 
বায়ের হাত হইতে তরবারি জমিতে পড়িয়া গেল । নক্ষত্ররায় 
ছুই হাতে মুখ ঢাঁকিয়া কীাদিয়া উঠিয়া রুদ্দকণে কহিলেন, “দাদা 
আসি দোষী নই---একথা আমার মনে কখনও উদ্দিত হয় নাই । 

রাজা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,--আামি তাা 
জানি । তুমি কি কখন আমাকে আঘাত করিতে পার £ তোমাকে 
প্টাচ জনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে |” 


প্রশ্থ 
১। রাজা ক? ব্বাজকর্তব্য কি ?-_ এই প্রবন্ধের বর্ন অনুসারে বল । 
» | এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়। ভ্রাতিত্ব ও ভ্রাতৃন্েহ সম্বন্ধে -কি শিখিলে ? 
৩। ঙ্গেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্য, অনিমেষনেত্র, অদ্ষ্টের মত 
নীরব-*এই পদশুলিবর অর্থ কর ॥ 


হৃদয়ের দন্নি 


প্রবন্ধের বর্ণনীৰ বিষর __-১ | কিন্দুব দঘ1 ও দান ধন্মেন মূলনীতি । 
২। শ্রীকুষ্ঞাজ্জুন সংবাদে উদাহবণ দ্বাবা উপদেশ । ৩। বর্তম(ন সভা 
সমাজেব প্ররুত্তি। ৪1 বথার্থ দন প্রবুত্তিব উদাহবণ। 


কোন্‌ কাজে পুণ্য হয, কোন কাজে অধন্ম ভয--দেশভেদে 
ইহ্াব মীমাংসাঁব বহু ভেদ থাটকিলেও ছুগখীব তু্খ দূৰ কবা যে 
একটি পবম ধন, উহা সকল সভা দেশেই স্বীকৃত হম! থাকে । 
“নোপকাবাহু পবোধন্মর-_আমাদেব শান্ত্রেব প্রধান উপদেশ £ দঘা 
বা ণ্তারিটি” স্মকল ধন্মের মূল" বলিয়া বাইবেলে উক্ত হইযাছে ; 
সর্ব জীবে দয়! বৌদ্ধধন্ম্েৰ সার উপদেশ । বাস্তবিক দযাব বাড 
আর ধন্ম নাউ । যিনি প্রকৃত দয়ালু, পরোপকার সাধনে যিনি 
সতত বাগ্র, ছুঃখীর ছুঃখ দূর করিতে পারিলেই যিনি আপনাকে 
সফলজনম্মা মনে করেন---সর্ববত্র সকল সমাজে তাহাব আদব, 
সকলেব কাছে তাহাব সন্মান ॥ 

আজি কালি কথা উঠিয়াছে যে, দয়া অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ খন্ম্ 
নাই বটে, কিন্ত্ত তাই বলিয়া কি সকলকেই দান করিতে হইবে-? 
দানের কি পাত্রাপাত্র নাই £ সময় অসময় নাই £ আমাদের 
শাকের সাধারণতঃ বেরূপ উপদেশ এবং সাধারণ লোকের যেরূপ 
প্রবৃত্তি, তাহাতে আমরা এই বুঝি যে, কাহারও ছুঃখে হৃদয় কাতর 
হইলেই, তঙুক্ষণাৎু তাহার দেই ছঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবে » 


জদয়ের দান ১৬০৩ 


সাধারণতঃ দয়ার কাষধ্যে পাত্র বিবেচনা করিবে ন1,--সময়-অসময় 
ভাবিবে না। কমিত আছে “ষ, শ্রীকৃষ্ণ ও অভ্ভুনে তর্ক হয় । 
অভ্ভুন বলেন যে, যুধিষ্ঠির বড় দাতা, শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে যুধিষ্ঠির 
কেতাবী দাতা, কিন্তু আসল দাতা *কণ। শ্রীকৃষ্ণ আপনার 
কথার শ্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার জন্য অভ্ভুনকে গ্চ্ছনভীবে দূরে 
রাখিয়া আপনি বুদ্ধ ব্রাল্গণ-বেশে যমুনা-তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন । 
যুধিষ্ঠির অবগাহনার্ধ ষমুনা-তারে উপস্থিত, সঙ্গে অন্ুচরবর্গ তর্পণের 
কোশাদি এনং কৌষেয় বন্ত্রাদি লইয়া আছে । ব্রাক্ষণরূপী "শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, “আসামি দরিদ্র, ভিক্ষার্থী । মহারাজের স্থানে কিঞ্চিও 
যাঁন্রা করি |” ষুধিষ্টির বিনয়ে বলিলেন, “আপনি ত্রাক্ষণ, আমি 
অন্মাত, অশ্ঞচি ক্ষত্রিয় । এরূপ অবস্থায় আমি আপনাকে কিছু, 
দান করিতে পারি না । আপনি যদি অপেক্ষা! “করেন, আমি 
ক্লান-আহিক-সমাপনান্ডে আপনাকে যথাসাধ্য কিঞিশ দাঁন করিতে 
পারি ।” , বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সরিয়া গেলেন । রোৌপ্য-কোশা লইয়া বীর 
কণ যমুনায় সান করিতে আসিলেন । ব্রাক্মণ বলিলেন, “আ'ম 
দরিও্র১ আপনার নিকট কিপ্সিশ যাক্ক্া করি ।” কর্ণ বলিলেন, 
“এখন জার কিচু ত নাউ, এই কোশাখানি লউন ।”  অজ্ভ,ন 
সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “আপনি অক্সাত অশুচি, পিতৃ-তর্পণের 
উপকরণ ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন, একটু অপেক্ষা করিলেই ত 
হইত” £% কন্ন বলিলেন, “অপেক্ষা করিব কি ঠ-যদি স্নান 
করিয়া আসিবার সময় দানের গ্রবৃত্ডিটুকু না থাকে, অথবা আ্বান 
কপ্সিবার সময় যদি কুস্তীরে লইয়া যায় বা অন্ত কোন এ্রকারে 
ম্বতু, হয় তাহা হইলে ব্রাহ্ধণকে ত কিছু দেওয়া হইল না। 


১০৪ বিবিধ সন্দর্ভ 
যখন মন হইবে আর হাতে কিহু থাকিবে তখন দিতে পারিলেই 
ভাল |,” 

অভভ,ন বুঝিলেন যে, কণই প্রকৃত দাতা বটে। অভ্ভনের 
সঙ্গে ভারতবাসীও এত কাল তাহাই বুঝ্িাছিল । 

এখন নুতন সভ্যতায় লোককে সকল বিষয়েই হিসাবী হইতে 
বলিতেছে, দান কাধ্যেও বাঙ্গলীকে হিসাবা হইতে বলিতেছে । 
বাঙ্গালী নূতন সভ্যতায় মুক্ধ হইয়াছে । আপন।র বুদ্ধিবিদ্যাপ্রদর্শনার্থ 
বুক ফুলাউয়া বলিতেছে, “যাহাকে তাহ।কে দান কিয়! দেশটাকে 
আর ডুবাইয়া দেওয়া হইবে না, দেশের নিক্ষম্মা অলস তোককে 
আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সকলে মিলিয়া আমরা পাত্র 
পরীক্ষা করিয়া তবে দান করিব ।” স্থতরাং হৃদয়ের দান কমিয়া 
গিয়। হিসাবের দাঁনে র ধুয়া উঠিতেছে । 

উদরানের প্রত্যাশায় কেনারাম তোমার দ্বারে উপস্ষিত। তুমি 
ইংরাজীতে পণ্ডিত, অবশ্যই তুমি মিলের অর্পনীতি ১শান্ত্রের নাম 
শুনয়ছ-_তুমি স্বচ্ছন্দে €কনারামকে বলিলে, “আমি তোমাকে 
অন্ন দিয়া পাপের ভার বহন করিতে পারি না । তোমার দেকতে যে 
বল আছে, তুমি স্বচ্ছন্দে পরিশ্রম করিয়া! আপনার জীবিকা নিকবাহ' 
করিতে পার ।” কেনারাম কাতর্বরে বলিল, “হুজুর যা বলিতেছেন, 
তা ঠিক। আমি দেশ হইতে মজুরী করিতেই আনি ; ছুই তিন 
দিন ঠিকে কাজ করিয়াছিলাম, যাহা! পাইয়াছি এই কয়দিনে 
খাইয়া ফেলিয়াছি । কাল হইতে আহ।র জোটে নাই বলিয়া 
আপনার দ্বারে আসিয়াছি ; আবার দুটি আহার পাইলে খাটিয়া 
খাইতে পারি ।৮ এখনকার সভ্যতার রীতি এই যে, যত লোককে 


হদমেব দান ৭১ ৩ € 


প্রকাশ্যত£ অপ্রকাশ্যতঃ অধিক অবিশ্বাস করিতে পার, ততই তুমি 
অধিক বুদ্ধিমান । তুমি তোমার পারিষদ্বর্গের প্রতি চাহিয়। বুদ্ধি 
মানের ভাসি হ।সিয়া বলেলে, “পাড়াগেয়ে লোক মনে করে যে, 
সহরের লোক বোকা, তাহাদিগকে অনাগ়াসে ঠকান যায় ।-__আচ্ছা 
বাপু, তুমি বদি ক্ষুধায় কাতর তবে অত বক্তৃতা করিলে কিরূপে 2” 
কেন।রাম উন্তর দিতে বাইতেছিল, তুমি ভ্রকুটি করিয়। বলিলে, 
“বাও।” তোমার পারিষদেরা জানে ত্রমি কখন কখন তোমার 
দারুণ [তজস্ষিতা সংযত রাখিতে না পারিয়া অতিনি-ফকীরকে 
চড়ট! চাপড়ুটা দিয়! পাক, __কাঁজেউ তাহারা বলিল, “আর কেন 
বাপু, অন্যত্র দেখ না কেন £ বাবুর সঙ্গে তর্কবিতর্কে কাজ কি 2” 

কেনারাম ঞ্ীমানের.ভবন হইতে ছলছল নেত্র ফিরিয়া সুবিধা! 
পাউবাও আর দুই তিন বাড়ী প্রবেশ করিল ন। কিন্তু উদরের 


ভ্রালা। বড় জ্রালা, আর এক বাড়ী প্রবেশ করিল । নাহারা বলিল, 
এমন চাল অস্ত।য় এত ভিখারীও হইয়াছে! না বাপু, এখানে 
কিছ হবে না।”” আর এক জনেরা বলিল, “বুধবারে আমিও ।” 


কেনারাম চলিয়াছে ; চতুর ব্যক্তি বলিল, “এখন দরোয়ান কোথার 
গিয়াছে |” পঞ্চম গ্ুহন্সমী এক মুগ্টি তগুল আনিয়! দিল । 
কেনারাম চক্ষের জলমাত্র দিয় তাহাকে মনে মনে আশীববারদ করিল । 
সে'সেই তগুলগুলি চর্ববণ করিতে করিতে পুক্ষরিণীর ঘাটে গিয়। 
কুল পান করিল । চট্টোপাধ্যায় আহ্ছিক করিতেছিলেন, কেনারাম 
গণুষ গঞ্ডুষ জল খাইতেছে দেখিয়া জল হইতে উঠিয়া বলিলেন, 
“ভুমি কাদের বাড়ী কাজ করিতেছ বাপু %” কেনারাম বলিল, 
মহাশয়, আজ কাজ করিতে পারি, নাই, কাল হইতে খাওয়া হয় 
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নাই ।” ব্রাহ্ষণ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন দেখিয়া কেনারাম 
আপনার হছুঃখের কথা বলিল । চটোপাধ্যায় কেনারামকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়া! গেলেন ; প্রথমে চারিঈগী জলপান দিলেন, তাহার 
পর নিজের আহার হইলে কেনারামকে প্রসাদ দিলেন । কেনারাম 
উদর পুরিয়া খাইল, মন ভরিয়। ব্রালগণের মঙ্গল কামনা করিল । 

কেনারামকে অন্নদান করিয়া চটোপাধ্যায়ের যে আত্ম প্রসাদ 
হল নূতন সভ্যতার হিসাবী দানে তাহা পাওয়া সায় কি? আমরা! 
বিবেচনা করি, সামাজিক দীন ব৷ “পাবলিক চ্যারিটি” দ্বারা এ স্থখ 
কখনই পাওয়া যায় না। বাহাতে স্থখের নৃতন নূতন পন্থা পাওয় 
যায় তাহারই নাম সভ্যত।--অতএব যাহাতে সখের এরূপ একটি 
দ্বার রুদ্ধ হইতেছে, তাহা সভাতা বলিব কেন 

পরশ 
১। নিক্ষলিখিত শব্দগুলির অর্থ ও সমাসাদি বল । 


সফলজন্ম", বুদ্ধিবিগ্তা প্রদর্শনার্খ, পিততর্পন, মর্থনী তিশাস্ণ। 
২। আসল দান ও কেতাঁবী দাঁন__-এই ছুই বাক্যে কি বুঝিলে ? 


উদাহরণ দিয় বুঝাঁও । 
৩। হিন্দুর দানধন্মের মলনীতি কি? এই প্রবন্ধ হইতে উদাহরণ 


সাহায্যে বুঝাও। 


এপ 
জর্জ ফিফেন্সন 
প্রবন্ধের বর্ণনীয় ও প্রতিপাগ্ধ বিষয় £-*জঙ্জ প্রিফেন্দনেব সংক্ষিগ্ড 
জীবনী বর্ণন। একাগ্রতা, অধ্যবসায়, শ্রীকাস্তিক সাধনা ও পরিশ্রম 
বলে মানব অতি হীন অবস্থা হইতে ও অতুচ্চ গৌরবজনক অবস্থায় উন্নীত 
ভইতে পারে ইহাই শিক্ষণীয় বিবয় । 


(তোমরা বোধ হয়, অনেকেই রেলের গাভী চড়িয়াছ । 
(রেলগ।ড়ী চড়িয়া আমরা একস্থান হইতে অন্য স্থানে কত অল্প 
সময়ের মধ্যে যাইতে পায়ি, তাহাও তোমরা দেখিয়ীছ । েরলগাঁড়ী 
না থকিলে, ভ্রুত গমনাগমন সম্ভব হইত না। রেলগাড়ীর দ্বারা 
সভ্যতার অদ্ভুত ীবৃদ্ধি হইয়াছে । এমন বাস্পীয় শকট যিনি 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তীহার সম্বন্ধে তই চারিটি কা আজ 
(তামাদিগকে বলিব । 

জঙ্ভ ্রিফেন্সন ১৭৮১ খৃঃ অন্দে ৯ই জন, উংলগ্ডের অন্তর্গত 
নিউকমাস্ল, নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জর্ডেের পিতামহ 
গরু চরাইতেন। ঠাহার পুজ্র অর্থাও জজ্ভ স্রিফেন্সনের পিতা 
রবার্ট স্টিফেন্সন একটা কয়লার খনিতে এঞ্জিনে কয়লা প্রদান 
কাধে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের ছয়টি পুত্র কন্যাদের মধ্যে 
জভ্জ ট্টিফেন্সন দ্বিতীয় । রবার্টের সাংসারিক অবস্থা! বড়ই শোচনীয় 
ছিল। তিনি সপ্তাহে কেবল ৬ টাকা উপাভ্ভন করিতেন; 
ইংলশ্ডের স্তায় স্থানে মাসিক ২৪২ টাকা! আয়ে ছুই বেলা পেট 
ভরিয়া খ্ওয়াই কঠিন, তাহার উপর সম্ভানদিগের বস্ত্রাদি ক্রয় 
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করা. ও বিছ্াশিল্ষা দান করা ত দূরের কণা । এজন) রবাট কোন 
ছেলেকেই শিক্ষার জন্য বিগ্ভালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন নাই । 
কিন্ত দরিদ্র হইলেও সস্তানদিগকে কিছু শিক্ষা দান করা তাহার 
আন্তরিক ইচ্ছ। ছিল । তিনি সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে লইয়া 
রবিন্সন ক্রুসোর ভ্রমণ বুল্তান্ত প্রভতির গল্প শুনাইতেন এব 
ছুটির দিনে রবাটকে সঙ্গে লইয়া মাঠে গমন করিয়া প্রকৃতির 
সৌন্দধ্য দেখাইতেন ; ভ্ডাল ভাল ফুল ফল ও পক্ষী সকল দেখাইয়। 
তাহার কোমল প্রাণে তাহাদের প্রতি ভালবাসার সুত্রপাত করিতেন । 

দরিদ্র গুহের সন্ভানদিগকে অতি অল্প বয়সে উপান্ভন করিয়া 
পিতামাতার ছঃখ দূর করিতে হয়। জভ্ন্গ যখন আট বশসরের 
বালক তখন সে এক বিধবার গরু চরাইত । সে এই রাখালি করির়। 
প্রতিদিন ছয় পয়সা উপাভ্ভন করিতে লাগিল; পরে আর একটু 
অধিক বয়সে লাঙ্গল লইয়া! জমিতে চাষ করিয়। প্রতিদিনে নয় দ্ন 
পয়সা উপাজ্ভন করিতে আরম্ত করিল । জন্্ু বাল্যকাল হ্ইতেহ 
সরলতা, কন্দব্যনিষ্ঠা ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছিল । সধ্ষোদয়ে 
সে ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইবার জন্য বাহির হইয়া যাইত এব স্ধা 
বখন পশ্চিম গগনে অস্ত শীইতেন, তখন এই দীর্বাকৃতি, প্রফুল্চিন্ড 
বালক অ।নন্দমনে দিবসের কাধ্য শেষ করিয়া শুণগুণ রবে গান 
করিতে করিতে গ্ুহে প্রত্যাগমন করিত । 

উন্নতির স্প্‌হা মানুষের মনে যখন একবার জাগিয়া উঠে, তখন 
তাহ! আর সহজে নিক্বাপিত হয় না। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের 
গুণে জগ ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
কৃষকের কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি ক্রমে কয়লার ফর্নিতে প্রবেশ 
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করিলেন এবং তথাজ এক্রিন তক্াবধারণের ভার প্রাপ্ত হইলেন । 
এই কার্যে তাহার আঘও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 

জভগা বাট়ীতে আসিয়া ছোট ছোট 'এক্তিন প্রস্তত করিতেন । 
এক্ডিন শতশক্তাবধানের ভার গ্রহণ করিয়! উত্কুছু এঞজ্জিন নিন্মাতা 
হইবার স্পূহা' তীহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল । এই কাব্য করিবার 
কিছুকাল পরে তিনি খনিতে কলের দ্বারা জল উঠাউনার তন্্ীবধান 
কাধ্যে নিযুক্ত হন । যদি জল তুলিবার কলের কোন স্থানে কোন 
[দাষ ঘটিত, ক্তভগ্ভ তগুক্ষণা আপনার বুদ্ধিকৌশলে তাহা সংশোধন 
করিয়া সুশৃঙ্খল ভ্ডাবে কাব্য চালাইবার ব্যবস্থ! করিয়া দিতেন । 

তোমরা অনেকেউ €তামাদের পড়িবার পুস্তকে জেম্স ওয়াট 
নামক এক সাহেবেব বিষয় পড়িয়াছ। ইউনি একবার দেখেন, 
যে জল গবম করিবার সমগন €েটলীর ঢাকিনাট। একবার উপরে 
উঠিতেছে, আবার কিছু বাম্প বাহির হইয়া গেলেই কেটলার মুখে 
আসিয়। পড়িতেছে । ভহা দেখিয়া তিনি বাশম্পের অদ্ভুত শক্তির 
পরিচয় পান' এবং সেউ শক্তি দ্বারা যে কত কাব্য হইতে পারে, 
সেই_ বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। ত্রাহারই চেষ্টার ফলে এ্ডিন 
উত্ভাঁবিত হয় । জভ্৬ এখন আঠার বশসরের যুবক হইলেও 
পুস্তক পড়িবার মত শিক্ষা কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই । 
পুক্তকাদি পাঠে বঞ্চিত থাকা জভ্ঞের আর ভাল লাগিল না, তিনি 
এক নৈশবিস্ভালয়ে ভর্তি হইয়া কতক পরিমাণে শিক্ষা লাভ 
করিতে লাগিলেন । গণিতে ভীহার অধিক কোক ছিল-__কি 
নৈশ্ববিস্ভালয়ে কি কার্যযক্ষেত্রে তিনি বখন অবসর পাইতেন, তখনই 
অঙ্ক কস্তিতে প্রবৃত্ত হইতেন ৷ 
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সকল উন্নতির মুলেই বে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন, ইহ। তিনি 
নিদাকণ দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হইবার সময় ভালরূপ বুঝিতে 
পাঁরিয়াছিলেন । তিনি তাহার নিয়মিত কায্যের মধ্যেও লোকের 
জুতা সেলাই কিয়া কিছু কিছু অর্থ উপাজ্জন করিতেন । 
যে ব্যক্তি পুথিবীতে অসাধারণ, তাহার কাধ্যাঁদি সাধারণ 
লৌকের অপেক্ষা স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় । জভ্ঞের সঙ্গে 
কমলার খাঁনতে যাহারা কাক করিত, তাহারা শনিবার রজনীতে 
স্ররাপান ও অন্ঠান্য মন্দ কাধ্যে সময় অতিবাহিত করিত, জজ্ভ্ 
সেই সময়ে একটা! এঞ্জিন লইয়। তাহার অংশগুলি খুলিয়া তাহাদের 
গঠন প্রণালী ভাল করিয়া দর্শন করিতেন এবং পুনরায় বিচ্ছিন 
₹শগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া নিজ বুদ্ধিমন্তা ও চিন্তাশীলতাঁব 
পরিচয় দান করিতেন । 
জভ্জের ভাগ্যসূধ্য ক্রমে উদ্দিত হইতে লাগিল, ভাহার দারিদ্্যে 
ক্রমে ঘুচিতে লাগিল । তিনি এই সময়ে বিবাহ করেন। আমাদেব 
দেশের ছেলের উপাভ্জনক্ষম হইতে না হইতেই যেমন অনেক 
সময় পিতা মীতা। তাহাদের বিবাহ দিয়। থাকেন, উংরাজদিগের দেশে 
সে রীতি নাই । ছেলেরা নিজে অর্থ উপাছ্ভন করিয়া সংসারে 
পঁবিই হয় । কর্তব্যশীল, স৩» অসাধারণ পরিশ্রমী জভ্ভ সপ্তাহে 
যণেষ্ট টাকা উপীজ্ভন করিতেন । এখন বিবাহিত হইয়া তিনি 
নিজ অবস্থার আরও উন্নতি করিতে লাগিলেন । তীহার জীবন- 
চরিত লেখকবর। বলেন জজ্ঞের পত্বী তাহার সংসার বড় সখী 
করিয়াছিলেন) তিনি পরিশ্রম, মিতব্যয় ও সশ্পররাসর্শ প্রভৃতির 
বারা স্বামীর উন্নতি সাধনে যত্ুবতী ছিলেন । রীহাদ্ের" একটী 
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সন্ভান হইয়াছিল । জভ্জ দীরিত্র্যের পীড়নে ভালরূপ শিক্ষালাভ 
করিতে পারেন নাই বলিয়া সৌভাগ্যের দিনে সম্ভতানের শিক্ষাদানে 
বিশেষ যত্ববান হইয়াছিলেন । 

খনির অভ্ন্তরে কাজ করিবার জন্য, জজ্ভঞজ স্বনাম্প্রসিদ্ধ এক 
ল্যাম্প বাহির করেন । তাহার উন্তাবিত এই আলোকের দ্বার! 
শত শত €ঢলৌকের প্রাণরক্ষার উপায় হইয়াছিল । কয়লার খনির 
নিল্গতর প্রদেশ হইতে সময়ে সময়ে এক প্রকার গ্যাস নিগতি হয় ২ 
এই গ্যাস যখন আলোকের শিখার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন তাহ! 
জ্বলিয়া কামানের ভ্ঠায় শব্দ হয় এবং খনিস্তর সকল চুর্ণব্চিণ 
হইয়া! ভান্গিয়া পড়ে । এইক্প ঘটনায় সহজ সহজ দরিদ্র কয়লা- 
খননকারীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে । কলের গাড়ীর স্ষিকর্তী জর্ভ 
এইজন্য এক ল্যাম্প বাহির করেন। এই ল্যাম্প এরূপ স্থকৌশলে 
নিশম্মিত যে বাহিরের সহজদাহা গ্যাসের সহিত অভ্যম্তরস্থ আলোক- 
শিখার কোন মতে সংমিশ্রণ হহতে পারে না। এই ল্যাম্প 
লইয়া জর্জ" স্বপ্সং খনির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নিরাপদে তথা 
হইতে বহির্গত হইয়া আসেন । এএই ল্যামল্পের জন্ত তিনি 
পারিতোষিক স্বরূপ অনেক সহজ মুদ্রা প্রাণ্ড হইয়াছিলেন । 
অবশেষে ডেভিস নামক এক বৈজ্ঞানিক আরও উন্নত ধরণের 
এরুপ আর এক ল্যাম্প বাহির করেন । এই ল্যাম্প জজ্ভের 
ল্যাম্প অপেক্ষা খনির পক্ষে অধিকতর নিরাপদ হইয়াছিল । 

জভ্জ” স্িফেন্সন যেখানে থাকিতেন সেই নিউ ক্যাসেল. নামক 
স্থান্তটি কয়লার ব্যবসায়ের জন্ত বিখ্যাত । তথা হইতে শত শত 
মণ কয়ল্য! গরুর গাড়ি করিয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত 
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হইত ॥। সহজে ও স্থলভ্ে ত্রের। করিবার জন্য জহ্ভ লোহার 
লাইনের উপর দিয়! বাস্পীয় শকট যোগে এই করলা পাঠাহবার 
কল্পনা করিতে লাগিলেন। অনুকুল ও শ্রাতিকূল নানাবূপ 
আলোচনার পর অবশেষে একজন বিখ্যাত কযলা বাবসাবীা 
জভ্ভকে এই কাধ্যে অর্প সাহা করিতে প্রস্থ্ত হন । ত২৩পরে 
বিলাতের মহাসভায় এই প্রস্তাব উপস্থিত হয় । প্রথমে অনেকে 
ইহার বিরুে আপভ্তি উদ্দাপন করেন । অবশেষে অনেক 
বাদান্ুবাদের পর এই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইয়া বায় । কয়লার 
উট্রেণ যখন চলিতে লাগিল, তখন জজ্জর্ ম্যাঝেষ্টীর ভঙঙ্তে লিনভারগ্মুল্‌ 
পর্যন্ত লোক লইময়। যাইবার জন্য ট্রেণ চালাউবার গশ্রস্তাব উত্বাপন 
করেন ; পুকে্রবের ভ্যায্ এ প্রস্তাবও পার্লামেন্টে উপস্ছিত কষ £ 
কমলার ট্রৈণ চাভাইবার প্রস্ভীবের ন্যাযস উহাাতেও প্রথমে আপন্ভি 
উত্থাপিত হয় ॥। মহাঁসভার অধিকাংশ সভ্য আপন্তি উত্ভাপন 
করিয়া প্রস্তাব ধায্য হইবার পক্ষে বিশেষ বিল উপশ্ষিত করিতে 
লাগিলেন । অবশেষে তৃতীয় বারে এই প্রস্তীবের পন্ষে সম্ান্তভুতি- 
সম্পন্ন কোন কোন লোকের স্যুক্তিপুন বক্তুতায় অধিকাংশ তোকে 
এই প্রস্তাবের পোষকতার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল এবং অধিকাংশ 
লোকের মতে অবশেষে এই প্রস্তাব গুহীত হইল । 

লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চ্ষ্টার স্থল পথে ছব্রিশ মাউল। এঞুই 
পথ অনেক স্থানে জঙ্গল, জলাভুমি ও পাহাড় শ্রেনীতে প্ুণ ছিল ॥ 
এই সকল পরিষ্কার করিঘ়্। লাইন বসান সোজা কথ। নহে। 
রেলওয়ে পরিচালন-কমিটি বঙ্গ লোক নিযুক্ত করিয়া জঙ্গল পরিক্ষার» 
গর্বধত বিদারণ প্রসভৃতি হছুঃসাধ্য কার্য সাধন করিয়া লন । নব গঠিত 
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এই কমিটি জর্ভ ছ্রিফেন্সন্কে ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত করেন । 
জণ্ভিও অক্রাস্ত পরিশ্রম করিয়া এই ছুর্গম পথ ট্রেণ চলিবার 
. উপযোগী করিয়া তুলিলেন । ১৮৩০ শ্ুষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর অল্ল 
সংখ্যক লোক লইয়া বাস্পীয় শকট লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার 
অভিমুখে হুটিল । এই নূতন ব্যাপার দেখিবার জন্য সে স্থানে সহজ্র 
সহত্র লোক সমবেত হইয়াছিল । তখন শত কণ্টে জভ্ভের সাধুবাদ 
ধ্বনিত হইতে লাগিল, এই দর্শকবুন্দের মধ্যে ডিউক অব ওয়েলিংটন, 
সার রবার্ট পিল প্রভভতি ইংলগ্ডের প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত 
ছিলেন। জভ্ভ ঠ্রিফেন্সনের প্রতিভাবলে সে দেন ইংল্ডে ষে নব 
যুগের সুত্রপাত হইয়াছিল, সমস্ত জগতের ইতিহাসে তাহ স্মরনীয় দিন। 
জভ্ঞ বনু সম্পন্তির অধিকারী হইয়া বুদ্ধ বয়সে নিভ্ভন স্থানে 
স্বন্দূর বাড়ী নিশ্াণ করিয়া "তথায় বাস করিতেন । বাল্যকালে 
প্রকৃতি ও পশুপক্ষীদিগের প্রতি তাহার ভালবাসা জশ্মিয়াছিল ॥ 
তিনি তাহার হন্দর বাটার সম্মুখভাগ বৈবিধ ফুলের গাছে পুশ 
করিয়াছিলেন । এই শোভিত তপোবন তুল্য স্থানে কয়েকটি 
পশু) ভ্াহার আদরের সামগ্রী হইয়া তাহার মনে আনন্দ উৎপাদন 
করিত ॥। ১৮৪৮ খুঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট, ৬৭ বসর বয়সে তিনি 
মানবলীলা সম্বরণ করেন । এই মহ জীবন হইতে তোমর। 
এই শিখিলে, যে পরিজআ্ম ও অধ্যবসয়ের শুণে মানুষ অতি সামান্য 
অবস্থা হইতেও উন্নতির অতি উচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হয় । 
ওপ্শ্প 


১। বাম্পীয্ শকট আবিফারের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণন কর । 
২। ভিফেস্সলের জীবনী পাঠে কি শিখিলে ? 


৮ 


বোম্বাই 


প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় £--বোশ্বাই নগরের প্রাকৃতিক দৃশ্ত ও 
ততসহিত পাঁশী সমাধি মন্দির, এলিফ্যান্ট ছ্বীপ প্রভৃতির বর্ণন | 


বরদায় একদিন মাত্র থাকিয়া আমরা বোম্বাই যাই। “বোম্বাই” 
নাম সম্বন্ধে ছুইটী পবাদ আছে । ৩৫০ বশুসর পুর্বেব যখন 
পর্ত,গিসের! এ স্থানটী অধিকার করে, তখন ইহার “বুয়ন বহিয়া”_ 
উৎকৃষ্ট বন্দর_ নাম রাখে । তাহা হইতে বোম্বাই হয়। দ্বিতীয় 
প্রবাদ__“মন্বাই” বলিয়া এক দেবী ছিলেন । তাহার নাম হইতে 
ইংরাজের! বোম্বাই বা বন্ধে করিয়াছেন । এখনও বোম্বাই সহরের 
একটী অংশের নাম “মহ্বাইদেবী” আছে । আর একটা অংশের 
নাম কামদেবী | 

বোম্বাই আমার কাছে শ্যামা ভারতমাতার জিহবা বলিয়া বৌধ 
হইয়াছিল । জননীর পশ্চিম তীর ব্যাঁপিয়া, উত্তর দক্ষিণ ঘাট 
গিরিমাল! ভুর্লড্য প্রাটীরব শোভ1 পাইতেছে। এই গিরিশ্রেণীই 
আমার্দের কবিকল্পনার অবলম্বন “মলয়াচল” । এই শৈলসমাচ্ছন্ন 
তীর হইতে জিহবার মত একটি ভূমিখণ্ড সমুদ্রবক্ষে ভাসমান । 
শ্যামার জিহবা রক্তবর্ণা। শ্যামা ভারতমাতার জিহবা শ্যঃমপত্র- 
সমাচ্ছন্ন সৌধ ও শৈলমালায় উদ্ভানব শোভিত । শ্যামার জিহবার 
চারিদিকে রক্ত-ফৌোটা চিত্রিত হইয়া থাকে । এ শ্যামা জিহবার 
চারিদিকে ফৌঁটার মভ ক্ষুপ্র ক্ষুত্র শৈল-দ্বীপ্রাশি নীল সমুদ্রগর্ভে 
শোভা পাইতেছে। এখন বুঝলে, বোন্বাই কি মলৌহুর' উপদ্বীপ ? 
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ইহার তিন দিকে সমুদ্র পরিখার মত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । 
এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, লহরী নাই, গর্জন নাই। শান্ত, “স্থির, 
নীরব । যেন একখানি অনম্ত নীল আরসি পড়িয়া রহিয়াছে, 
তাহার মধ্যে এক একটা ক্ষুত্র দ্বীপ যেন এক একটা সুন্দর ফুদলেব 
মত শোভা পাউতেছে । বোম্বাউয়ের পার্থে নানা স্থানে সমুদ্র-শাখা 
ভূমি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এ সকল শাখার উপর দিয়া 
রেলওয়ের দীঘ্ঘ সেতু নিন্মিত হইয়াছে । গাড়ীতে এই সলিলরাশির 
উপর দিয়া উভয় পার্খে স্থপারি, তাল, নারিকেল, খভ্ভুর বৃক্ষ 
শোভিত গিরিমালার মধ্য দিয় চলিয়া যাইতে, কি চঞ্চল চিত- 
বিনোদন প্রাকৃতিক শোভাই প্রাণমন মোহিত করিয়া দেয় ॥ 

আমরা প্রথমেই জিহবার অগ্রভাগস্থ পর্ববতস্িত ইংরাজদিগের 
বসতিস্থান দেখিতে যাই । শ্পর্কবতটার নাম “মেলেবার হীল” ১ 
তাহার প্রান্তসীমাগ্রে শৈবালসমাবৃত হংসের ন্যায় বোম্বাইয়ের 
গবর্রের রাজপ্রাসাদ সমুব্দরে ভাসিতেছে । এই পর্ববতটা ইংরাজ- 
দিগের গুঁহাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্থের সমুদ্র সকল গুহ 
হইতে দেখা বায় ; পর্ববতটীর সব্ধত্র পথমাল। এরূপ বিচিত্র কৌশলে 
নিশ্মিত হইয়াছে যে, সকল দিকে গাড়ী চলিয়া যায় । রক্তবর্ণ 
রাজপথসমুহ গিরি-অঙ্গে যেন প্রবালহারাবলীর মত শোভা! 
পা্টতেছে । উভয় পার্শে মনোহর সৌধ ও উদ্ভানমালা এবং 
তাহার বিরাম-স্থান-পথে সমুদ্রের নীল কান্তি দর্শন করিয়! শকট 
জ্রমণ কি মনোহর । 

* ফিরিবার সময়ে এই পর্্বতন্থিত পার্শীদিগের "নীরব মন্দির” বা. 
স্মাধিস্থান্দ দ্শনি করি। মু স্মাধিস্থানন্টী একটা গোলাকার প্রাচীর 
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মাত্র । তাহার অন্তবর্তী স্থানটা চক্রাকারে তিন মগুলে বিভক্ত 
করা হইয়াছে । কেক্দ্রস্থলে একটা কপ: তাহাকে বেষ্িয়া যে 
মণ্ডল, তাহাতে শিঞ্চদিগের, তাহার বাহিরের মণগ্ুডলে রমনীদিগের» 
তাহার বাহিরের মগুলে ” পুরুষদিগের শব রক্ষিত হয় ॥। আ্রাচীরের 
এক স্থানে এক গবাক্ষ আছে । ম্বৃত ব্যক্তির আত্মীরেরা এই 
গবাক্ষ পর্য্যন্ত শব লইয়া গেলে, সমাধিস্থিত ছুউ জন ভূত্য এখান 
হইতে শব ভিতরে লইয়া যায় । তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ ভিতরে 
প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর শবটার বসন মোচন করিয়া, 
উপযুক্ত মগুলে রাখিয়া দেয় । অল্লকাল মধ্যেই শকুনে তাহা 
নিঃশেষ করিলে ভূত্যেরা অস্থি সকল মধ্য-কুপের গর্ভে ফেলিয়। 
দেয় ॥ কালে উহ। চণে পরিণত হইয়া, কুপতলস্থ জলপ্রণালী 
দিয়া! পর্ববতের উপত্যকায় গিয়া, ভ্মির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়। ভূমির 
উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে ॥। একটী গভীর তন্্ পাশীদিগের অন্ত্যেষ্তি- 
ক্রিয়ার ভিতরে নিহিত আছে । পার্শী ধশ্মনীতির মূল_ সর্ববক্তহিত । 
শবটা পোৌড়াইয়া ফেলিলে কি কবর দিলে, আপাততঃ কাহারও 
হিতসাধন করা হয় না। কালে তাহা ভূমি জল, ইত্যার্দি পঞ্চভ্ুতে 
বিলীন হইয়া! শ্যাদি উত্পন্ন করিয়া, জীবহিত সাধন করে সত্য, 
তবে দে বহুকালসাপেক্ষ এবং তন্বটী জটিল। পাশাঁদিগের শব 
তওক্ষণাশ পশু পক্ষীর আহার হইয়া প্রত্যক্ষ জীবহিত দাধন 
করে এবং অস্থিও কালে ভূমির উব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে £॥ আমি 
ত মরিয়া গিয়াছি, সখ ছুধখের অতীত হইয়াছি ; অতএব, 
আমার লোষ্ট বশ জীবনশুন্ধ দেহটী আহার করিয়া ঘদি কয়টা 
ও্রানীর তুঞ্তি হয়, ক্ষতি কি £& দেহটী ধরংস করা সা তৃগর্ডে 
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পচিতে দেওয়া অপেক্ষা, এরপা জীবহিতে নিয়োজিত হওয়া কি 
ভাঞ্জ নহে £ 

পর দিবস নগর দর্শন করিতে করিতে আমরা খ্যাতনামা 
“হুস্তিগুস্ফা” দেখিতে যাই । বোম্বাই নগরুট দেখিতে অতি সুন্দর | 
কলিকাতার মত এত বৃহ অনট্টালিক। নাউ, তবে অট্রালিকাগুলি 
বনছুতলবিশিষ্ট এবং বড় কবিত্বপুণ । প্রতোক গৃহ নানারূপ বারাণ্ড! 
ও নানারূপ কোণবিশিষ্ট । আকৃতিবৈচিত্র্য বড় মনোহর । বোম্বাই 
নগরের ছুইটী বিশেষ লক্ষণ, _অবিকাংশ অনট্রালিকার সব্রোচ্চ 
তলার ছাদ খোলার, এবং ফুল অতি বিরল। সমুদ্রের লবণাক্ত 
বাতাসে ফুল বাঁচে না, বোধ হয়। সমুদ্রানিল সলিলস্ক্ত 
বলিয়া বোম্বাই অথ্যলে শ্ীষ্মের প্রখরতা নাই এবং লবণাক্ত 
বলিয়া শীতেরও প্রবলতা নাই। এই পৌষ মাসের মধ্যভাগেও 
আমরা কিছুমাত্র শীত অনুভব করিলাম না। এই জন্যই কবিরা 
মলয়াচলকে চিরবসন্ভের আলয় বলিয়। বর্ণনা কব্রিয়াছেন এবং এই 
জন্যই মলয়াঁনিলের এত গুণগান । তবে এ বসন্ত পুষ্পহীন বোধ 
হইল এবং এ মলয়াচলে চন্দ্বনবৃক্ষ ও ভুজঙ্গ নাই বলিয়া, তারাচরণের 
দৃ় বিশ্বীস-_মলয়াচল ব্রক্ধদেশে । জানি না, পাঠকমগুলী ও 
হৃধীগণ তারাচরণের প্রতি তাহার ধুষ্টতার জন্য কোন্‌, দণ্ডের ব্যবস্থ। 
করিরেন । 

আমরা একখানি “জালিবোট” ভাড়া করিয়া, সমুদ্রগ্ডস্থ 
এলিফেন্টা ব৷ হস্তিগুল্ফা-ছ্বীপ দেখিতে, গেলাম । সমুদ্রবিহার আমি 
এ জ্বীবনে ভুলিব নাঁ। স্থানে স্থানে খণ্ড-পর্ববত সমুদ্রগর্ডে এক 
একটী দেলম্ষ কিংব। এক একখানি রখের মত ভাসিতেছে। 
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তাহাব মধ্য দিয় আমাদের তরণী ধীরে ধীরে চলিয়। যাইতেছে । 
কোনও খণ্ডশৈলে ইংরাজরাজ বোম্বাই রক্ষণার্থ অস্ত্রাগার, কোখাও 
বা বারুদাগার নিন্মীণ করিয়াছেন । গবনণবের শ্বেত অট্রালিকাটা 
দুব হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটী রাজহংস গিরিশিবে 
বসিয়া সমুদ্র শোভা দেখিতেছে। স্থানে স্থানে যুদ্ধপোত এবং 
বহণ বাম্পীয়পোত সকল সগর্কে ভাসিতেছে । আমাদের ক্ষুদ্র 
তরণী হংসিনীর মত তাহাদের পার্খে ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে । 
বহুদূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম__ আহ * কি দৃশ্য ! 
“দুরে চক্রনিভ তন্বী, তমাল তালের লীলা, 
কলঙ্ক রেখার মত শোভে লবণান্ছু বেলা |” 

তমাল দেখি নাই। কিন্ত্র তালজাতীয়-বৃক্ষশীর্ষ-সমস্থিতা, বনরাজি- 
মণ্ডিতা, সৌধমালায় বিচিত্রিত! বোশ্বাই নগরী কি শোভার ভাণ্ারই 
লবণান্বুতীরে খুলিয়া রাখিযাছে এবং কি মনোহর নীলদর্পণে কি 
মনোহর মুখমণ্লের গ্রতিবিশ্ধ দেখিতেছে। বে ব্যক্তি একবার 
সমুদ্রগর্ভ হইতে এই “মলয়াধারের তীর স্ুবক্কিম? এবং এই মধ্যান্ 
ররিকরে “মলয়াচলের-উজ্জ্বল-নীলিমা”” নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, 
সে কখনও উহা! ভুলিতে পারিবে না । 

এলিফেণ্টা দ্বীপের পর্বতটী বৃন্জাবলীতে বড় স্ুন্দররূপে 
শোভা পাইতেছিল । এই পর্বতের কটাদেশে হক্ডীগুম্কা,* তাহা 
হইতে " ইহার নাম “এলিফেন্টা, হইয়াছে । এই গুম্ফা-দ্বারে 
পুরীকালে একটি প্রস্তরের হস্ডী ছিল । সমুদ্র-তীর হুইতে গুন্ফা 
পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উঠিয়ছে ! জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও শ্টাহার 
শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া এখন গুস্ষার অধিষ্থাত্রী দেবতা । তীহ্াদদের পাশ 
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লইয়া গুস্ফণ দর্শন করিতে হয় ॥। ভুহটিই বেশ ভদ্রলোক । যদিও 
বনহুতর শ্বেতাজিনীরা তখন গুস্ষাদ্ধারে বিরাজ করিতেছিন্লেন, * কেহ 
পান করিতেছেন, কেহ ভক্ষণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র শোভার 
প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বৃক্ষ-দোলায় ছুলিতেছেন তথাপি তীহারা 
আমাদের প্রস্ততি খুব ভদ্রতা দেখাইলেন। পর্বতের প্রস্তববন্ 
কাটিয়া, রাজগিরের” শোনভ্ডাণ্ডার কক্ষের মত, কিন্ত্র তদপেক্ষা বড়, 
একটী কক্ষ নির্মিত হইয়াছে । কক্ষ-প্রাচীর বড় স্ুচাকরূপে নিশ্মিত 
নহে । “বরাবরের” গুল্ফষা সকল এতদপেক্ষা অনেক উগকুষ্ট, 
তাহাদের আাচীরে মুখ দেখা যায়, এমনি মস্যণ। তবে কক্ষটীৰ 
প্রাচীরের গায়ে বুতর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবী মুস্তি স্থাপিতা রহিয়াছে । 
মু্তিগুলি তত শিল্পনৈপুণ্যপুর্ণ না হউক, নিতাস্ত মন্দ নহে । তাহার 
পার্স অসম্প্ণ আরো ২।৩টা, ক্ষুদদ গুস্কা আছে । * আমার তোধ 
হইল, এই গুস্ফা! বৌদ্ধদের কর্তৃক তপস্ঠার জন্য নিশ্রিত হইয়াছিল : 
পরে বৌদ্ধবিপ্রবের পর, হিন্দুরা অধিকার করিয়াছেন । তাহার 
প্রমাণ, ছুই "স্থানে দুইটী শিবলিঙ্গ বসান হইয়াছে, দেখিলে বেশ 
উপলব্ধি হয় যে, সেখানে অন্য কোনও মুক্তি ছিল, তাহ উঠাইয়া 
শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হইয়াছে । গর্তটা জিঙ্গ অপেক্ষা বড়। 
এই পববত হইতে চতুদ্দিকস্থ সমুদ্রগর্ডে ভাসমান পার্বত্য দ্বীপপুঞ্জ 
ও ,সমুদড্রশোভা দেখিলে চোক ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মুহুর্ত 
এই শোভা দেখিয়া আমর। ফিরিলাম। প্রতিকুল বাতাসের জন্য 
অদ্ধ পথ আদিলেই সন্ধ্যা হইল, জ্যোহস্া! উঠিল $ পউপরিবর্তন 
হুইয়। জ্যোৎস্লাপ্রোন্তাসিত, পবর্ধত-দ্বীপ-খচিত, সমুদ্রের কি মনোমুগ্ধকর 
শোভা হুইল । মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া গাহিতে গাহিতে 
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বোম্বাই ফিরিয়া আদিলাম । গীত বেন আপনি হৃদয় উচ্ছবসিত 
করিয়! উঠিতেছে, তরণী যেন সেই গীতের তালে তালে মনের 
আনন্দে নাচিতেছে। পুর্ব দিন মলয়-পর্বত-শিরে দীড়াইয়া এই 
সমুদ্রের দিকে চাহেয়া, আমিও বাইরণের মত স্বপ্প দেখিতেছিলাম__ 
মলয় বোহ্ষাহই বক্ষে; 
বোম্বাই সমুদ্ধ তীরে ; 
তথ ঈাড়াইয়া একা দেখিন্ু স্বপনে-__ 
ভারতের স্থথসূর্য আসিবে রে ফিরে । 
বাইরণের স্বপ্প ফলিয়াছে ;__ঞপীসের স্থখের দিন ফিরিয়াছে । 
আমার স্বপ্ন ফলিবে কি £ 


প্রশ্্ 


১। €বোশ্বাই নামের উৎপন্ভি সম্বন্ধে কি জান বল। 
২। বোম্বাই নগর ও এলিক্যাণ্টা দ্বীপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
৩। পাশা সমাধি রীতি বর্ণন ; উক্ত রীতিব মূলে কি নীতি আছে ? 


সূষ্য 


প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় £__হর্যায,_পুথিবী সম্বন্ধে তাহার কার্ধয-- 
তাহার আয়তন, গতি আলোক ও উত্তাপের বিবরণ ৷ 


প্রভাকর স্যগ্টিকন্তীর অসীম শক্তির জ্বলন্ত চিহ্ন এবং 
অপার করুণার অপুবর্ব নিদর্শন । বাস্তবিক স্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে বা তাহার বিবয় মনে মনে চিন্তা করিলে আমর! বিস্ময়ে 
অভিভূত না হইয়া! গাকিতে পারি না । অতি প্রাচীন কাল হইতে 
বন্তমান সময় পযান্ত, সুধ্য সমভাবে মানবসমাজের বিস্ময়োৎপাদন 
করিতেছে । হিন্দু, পাশা, প্রভৃতি প্রাচীন কাল্পের স্ুসভ্য জাতি 
সকল সুধ্যকে অনন্তশক্তিমান্‌ ভগবানের শ্রেম্ঠশক্তি ভ্ভানে 
আবহমানকাল পুজা করিয়া আদমিতেছেন। মানবসমাজে, শুধু 
মানবসমাজজ* বলি কেন, জীবজগতে ও উত্ভতিদজগতে স্ধ্যের কাধ্য- 
কারিতা বিচার করিলে, ফলপুষ্প-সমন্বিত, বিহঙ্গকাকলী-কুজিত, 
অসংখ্য জীবের বাসস্থান আনন্দময় আমাদের এই বন্থৃন্ধরার 
সর্বেবান্নতি, সর্বৈবশ্বধ্যের একমাত্র কারণ স্ধ্যকে পুজা না করিয়া 
থাকা যায় মা। 

সুধ্য দিনরাত্রি প্রভেদের হেতু, উত্তাপের আকর ও খতু 
পরিবর্তনের কারণ । সুর্যকরে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত না হইলে উহা এমন 
কঠোর শৈত্যের আবাসস্থল হইত বে প্রানী অথবা উদ্ভিদ কিছুই 
সজীব থাকিতে পারিত না । সর্ধ্য কিরণ মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু, বাত্যার 
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কারণ । সুর্য্যরশ্মিই উত্তিদ জাতির প্রাণ । চক্ষু দর্শনেক্দ্িয় বটে 
কিন্তু সুধ্যালোকই দর্শন শক্তির প্রধান অবলম্বন । 

আমাদের এই পৃথিবী হইতে সৃষ্যমগ্ডলকে একখানি উজ্জ্বল 
সহ্থবণ থালার ন্যায় দেখায় ; ব্রাসশ্তবিক উহার আকুতি খালার মতও 
নহে বা অত ছোটও নহে । বর্তলাকার যেকোন দ্রব্য দূর হইতে 
থালার মতই দেখা যায়। তোমরা একটী ফুটবল, বাতাপিলেবু 
বা একটি বড় ভ"টা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার ॥। তোমরা 
আরও দেখিয়াছ যে কোন দ্রব্য বেশী দুর হইতে দেখিলে ছোট 
দেখায় । সুধ্য দুরে-_অতি দুরে আছে বলিয়া আমরা পৃথিবী 
হইতে তাহাকে একখানি থালার মত দেখি । ইহার আকুতি, 
আয়তন ও দূরত্বের বিষয় শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া! থাঁক। 
যায় না। 

সূধ্যণও আমাদের পুথিবীর ন্যায় বর্ভলাকার । সুধ্যের ব্যাস 
ওয় ৮,৬৪০০০ মাইল এবং পৃথিবী অপেক্ষা সুধ্য প্রায় ১৩,৩১,০ ০০ 
গুণ বৃহ ; অর্থ আমাদের পুথিবীর তুল্য ১৩ লক্ষ প্থিবী সুর্যের 
গভে অনায়াসে রাখা যাইতে পারে । একটা সরিষার সহিত একটা 
ছোট ফুটবল বা খুব বড় একটা বাতাপি লেবুর আয়তনের যে 
সম্বন্ধ, আমার্দের এই প্রকাণ্ড পরথিবীর সহিত আমাদের স্য্টি, স্ফিতি, 
লয়ের হেতু অতি প্রকাণ্ড সুর্যেরও ০সই সম্বন্ধ । এখন ধার্ণ' 
কর সুধ্য কত বড়। 

সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা এত বড় বটে কিন্তক্য এত গাঢ় নহে, 
স্থতরাং এত ভারীও নহে । আধুনিক পণ্ডিতগণ নানা পরীক্ষণ 
হবার! প্রমাণ করিয়াছেন বে প্থিবীর সম-আয়তন আর্ধ্ের, একটা 
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খণ্ডের ওজন পৃথিবীর ওজনের পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র । 
অর্থা সুর্য যদিও পৃথিবী অপেক্ষা ১৩,৩১,০০০ গুণ বর্ত কিন্ত 
ওজনে মাত্র ৩,৩২,০০০ গুণ ভারী । 

সুধ্যের দুরত্ব অসাধারণ ! ভ্ূর্য পৃথিবী হইতে প্রায় 
৯, ২৮,০০১০০০ মাইল দূরবর্তী । দাজ্জিলিঙ্গ মেল ট্রেণ ঘণ্টায় ৫০ 
মাইল বেগে ধাবিত হয় । ইহাকে বদি সূর্ধ্যের অভিমুখে অহোরাত্র 
অবিশ্রান্ত গতিতে চালনা! করা বায় তাহা হইলে ভপৃষ্ট হইতে 
স্র্যামগুলে উপনীত হইতে ইহার প্রায় ২১৬ ব২সর লাগিবে। 
অথচ পৃথিবীর চতুদ্দিক পরিভ্রমণ করিয়। আসিতে ইহার ২১ 
দিনেরও কম সময় লাগে। উড়োজাহাজ অপেক্ষা ভ্রুতগামী 
বান এখনও আবিষ্কত হয় নাই। উড়োজাহাজ দিবারাত্র অবিশ্রান্ত 
গতিতে চালাইয়া! পৃথিবীর সববাপেক্ষা' দীর্জীবি” ব্যক্তিও সারা! 
জীবনে সুর্যের সমীপস্থ হইতে পারে না । 

সুর্য্যের আয়তন ও দূরত্বের সহিত তুলনায় চন্দ্র অতি ক্ষুদ্র 
ও আমাদের অতি নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্র আমাদের 
পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, প্রায় ৫০ ভাগের একভাগ মাত্র 
এবং সুয্যের দূরত্বের ৪০০ ভাগের একভাগেরও কম দূরে । চন্দ্র 
পৃথিবী হইতে প্রীয় ২৩৯০০০ মাইল দূরবর্তী । 

এইবার স্ুর্য্যের আলোক ও উত্তাপের কথা কিছু বলিব । 
একজন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে একস্থানে যুগপন ৫৫৬০টা 
মোমবাতী গএজ্ক্বলিত করিলে তাহার এক ফুট অন্তরে যে পরিমাণ 
আলোক প্রকাশিত হয়, পৃথিবীতে সরলভাবে পতিত স্ূর্ধ্যালোক 
সেই পরিমাণ উজ্ভ্ল ।.. আর সেই লুর্য্যরশ্মি বত উষ্ণ স্ূ্যদেহের 
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উষ্ণতা তাহার নবতিসহত্রগুণ অধিক । পৃথিবীস্থ যে কোন কঠিন 
পদার্থ স্র্ধয সমীপে নীত হইলে তাহা তওক্ষণাৎ বাম্পে পরিণত 
হইয়া যায় | 

পুণিম৷ নিশিতে চন্দ্রমগুল্ হইতে আমরা নে স্সিক্ষোজ্ৰ্বল মধুর 
আলোক প্রাপ্ত হই সৌরকরের উজ্জ্বলতা তাহার অপেক্ষা তিন 
লক্ষ গুণেরও অধিক । 

উত্তম আতসী কাচ দ্বারা সুধ্যরশ্মি সঙ্কুচিত করিয়া যে 
তাপ সংগৃহীত হয় তাহাতে কাশ্ঠখণ্াদি সহজেই প্রজ্ভ্লিত করা 
যায় । অত্ুণ্কৃষ্ট আতসী কাচের সাহায্যে এত খরতর তাপের 
উদ্ভব হইতে পারে তে তাহাতে লৌহ, প্লাটিনাম প্রভৃতি কঠিন 
ধাতুদ্রব্য সকল দ্রবীভূত হইয়া যায় । 

খায়ুরাশি ভেদ করিয়া সখ্য কিরণ পুথিবীতে পতিত হয় ও 
ভুপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে কিন্তু আসিবার কালে বায়ুরাশিকে উত্তপ্ত 
করিতে পারে না। উত্তপ্ত ভুপৃষ্ঠটের সংসর্গে আসিয়া বায়ু কথ 
উষ্ হয় । এজন্য পুথিবী-সংলগ্ল নীচের বায়ু অপেক্ষা উপরের 
বায়ু ও বাহিরের বায়ু অপেক্ষা গুহাভ্যস্তরস্থ বা ছায়াযুক্ত স্থানের 
বায়ু শীতল । এই কারণেই অত্যুচ্চ পর্বত বিবুবপ্রাদেশে অবস্থিত 
হইলেও তাহার শিখরদেশ চিরতুহীনাবৃত থাকে । পশ্ডিতগণ বলেন 
যে ইহার কারণ বায়ু তাপ-অপরিচালক । বায়ুর এই গুণ ন্‌ 
থাকিলে পৃথিবী মনুস্যগণের বাসের অযোগ্য হইত । 

আমর দেখিতে পাই স্ূধ্য .প্রতিদিন পুর্বদিকে উদ্দিত হয় ও 
পশ্চিম দিকে অস্তগমন করে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবী 
অপেক্ষা আকারে সওয়া তের লক্ষ গুণেরও বড় এবং * ভারে 
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সওয়া তিন লক্ষ গুণেরও বড় সুধ্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়াইবে ইহা কি সম্ভব বড় ভ্রীমারে বা রেলগাড়ীতে যাইতে 
যাইতে ষখন আমরা নিবিষ্টচিন্ডে জানালা দিয়া বাহিরের গাছপালা, 
পাহাড় পর্বত দেখি তখন কি আমাদের মনে হয় না, আমরা 
স্থির হইয়। বসিয়া আছি আর তাহারা সকলে ক্তুতবেগে আমাদের 
নিকট হইতে দুরে সরিয়া যাইতেছে 2 পুথিবীই পশ্চিম হইতে 
পুর্ববাভিমুখে আবর্তন করিতেছে বলিয়৷ এবূপ মনে হয়। পৃথিবী 
এইরূপে ঘুরিতে ঘ্ুরিতে অল্পে অল্পে তুর্ধেরও চারিদিকে ঘুরিয়। 
আসিতেছে । ঘেমন একটী লাটু ঘুরাইলে টা নিজে নিজে 
ঘুরিতে ঘুরিতে সরিয়া যায়-_ আমাদের পৃথিবীও সেই প্রকারে প্রতি 
২৪ ঘণ্টায় নিজে নিজে. একবার ঘুরিয়া' সরিতে সরিতে কিঞিনদিধিক 
৩৬৫ ঘণ্টায় স্তুর্যোর চতুর্দিক একবার প্রদক্ষিণ করে । ঘুরিবার 
সময় পৃথিবীর যে দিক স্ুর্য্যের দিকে থাকে, সেই দিক স্তর্য্যালোকে 
আলোকিত অর্থা দিন হয়-__অপর দিক অন্ধকারে থাকে এবং 
তাহাকে আমরা রাত্রি বলি । ২৪ ঘণ্টায় দিবা ও রাত্রির সমবায়ে 
এক্ডুটা পুর্ন দিন হয় ও ৩৬৫ দিনে অর্থাৎ স্ুব্যকে একবার প্রদক্ষিণ 
করার সময়ে আমরা বশুসর গণনা করি । 
প্রশ্ন 

১1 “প্রভাকর হ্ষ্টিকর্তার অসীম শক্তির জলস্ত চিত্র এবৎ অপার 
করুণার অপুর্ব নিদর্শন” কেন £__এই প্রবন্ধোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝাও ॥ 

২। স্ুর্য্যেত্ গতি, তেজ ও দূরত্বের পরিমাণ বল ও তুলন 
দ্বারা বুঝাও | 
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প্রবন্ধের বর্ণনীযস বিষয় £--কম্পমবীর সার আশুতোবের বন্ধ কন্ম্মমর 
জীবন-_কৃতকন্ম্নের সফলতা-_তাহার কর্মমশক্তি, স্বাধীনচিত্ততা, ও মাতৃ- 
ভাষার প্রতি অন্বাগ। 

এই বিংশ শতাব্দীতে যে কয়টা বাঙ্গালী ভারতের বাহিরেও 
ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
ভাহাদের অন্যতম । তাহার অকাল-তিরোধানে বাঙ্গলার গৌরব- 
চুড়। ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আশুতোবের অনভ্ডাবে বাঙলার তরুণগণ, 
বাঙলার ছাত্রসমাজ পিতৃহীন, অভিভ্ভাবকহীন হইয়াছে বলিলেও 
অত্যুক্তি হর না। আশুতোষ বাজলার কি ছিলেন, বাঙ্গলার 
জন্য, বাঙ্গালীর জন্য কি করিয়াছিলেন তাহ। তোমাদের মত অল্প 
বয়স্ক ছাত্রগণের ভ্হান-বুদ্ধির অতীত । তবে তাহার জীবন কত 
উন্নত, কত পবিত্র ও মহান্, কত কন্মকঠোর ও অসাধ্যসাধনক্ষম 
ছিল তাহারই €কিধিশ আভ্ডাস এই প্রবন্ধে দিব যাহাতে তোমর৷ 
বয়স ও জ্হান বৃদ্ধির সহিত তীহার বিস্তৃত জীবন আলোচন৷ করিয়। 
তাহার পদাঙ্ক অনুসরণে বশত্বী ও বরণীয় হইয়া মাতৃ-ভুমির মুখ 
উজ্জ্বল করিতে পার । 

ভোগ-বিলাস সাধারণতঃ উন্নতি পথের অন্তরায়। বাজলার শ্রেষ্ঠ 
মনীধিগণের অধিকাংশই দরিদ্রের ঘরে, ভোগ-বিলাদের প্রাচুর্য 
হুইতে দূরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। €ভোগ্গ-বিলাস প্রতিবন্ধক 
বটে কিন্তু অনতিত্রমনীয় প্রতিবন্ধক নহে । আশুতোষের জীবনী 
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পাঠে এ কথাটিও তোমর। শিখিতে পারিবে । আশুতোষ ধনীর 
ছুলাল, ভোগ-বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত ও পরিবদ্ধিত। কিন্তু 
শিক্ষা, সংযম, প্রতিভা ও কন্মশক্তি প্রভাবে তিনি অসাধারণ 
কীত্তিমান হইয়া অমর জীবন লাভ করিয়াছেন ।॥ ফলকথা, 
উন্নতি-__জ্ভানে, কম্মে, অর্থে বা শক্তিতে, যে বিষয়েই হউক,__ 
করিতে হইলে চাই শিক্ষা, চাই সাধনা, চাউ শক্তি, চাই সংযম । 
এই গুণগুলি না থাকিলে উন্নতির আশ সুদূর পরাহত তাহ ধনীর 
গুহেই হউক ব! দরিদ্রের গুহেই হউক । 

১৮৬৪ খৃষ্টানদের ২৯শে জুন তারিখে, স্যর আশুতোষ মুখোপাধায় 
কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতৃ-নিবাস হুগলী জেলার 
জ্িরাট বলাগড় গ্রামে । তীহার পিতা ভগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
লেখাপড়। শিখিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন এবং উত্তরকালে 
একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও বনু অর্থের অধিকারী হইয়া ভবানী- 
পুরে রস ,রোডের উপর বর্তমান বাসভবন নিম্মীণ করিয়া তাহাতে 
বাস করিতে থাকেন । স্বাধীনচেতা, উন্নতমনা, বিদ্যানুরাগী, পিতা 
শঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য সব্বপ্রকারের 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 

ছাত্রাবস্থায় অর্থাভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সাহচধ্য ও 
সহযোগিতার অভাব অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনোমত শিক্ষালাভের 
অন্তরায় হয় । ভাগ্যবান গঙ্গাপ্রসাদের ভাগ্যবান পুত্র আশুতোষকে 
কখনও অর্থ ক্লেশের ভ্বাল। সহ্য করিতে হয় নাই এবং ছাত্র-হিত প্রাণ 
আদর্শ [শক্ষক মগুলীর সাহায্য ও সহানুভূতির অভ্াাবও তাহার 
হদীর্ঘ* ছাত্রজীবনে কখনও ঘটে নাই । উপযুক্ত শিক্ষক মগ্ুলীর 


১২৮ বিবিধ সন্দভ 


নিকট আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আজন্ম বিভ্যান্ুরাগী আদর্শ 
ছাত্র আশুতোষ হংরাজী, দর্শন, সংস্কত, বিজ্ঞান ও গণিতশান্তে 
অসাধারণ ব্যু্পত্তি লাভ করেন। গণিতে বাল্যকাল হইতেই 
উহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল । বাল্যে সাউথ-সৃবারবন স্কুলে হেড্‌ 
মা্টার বঙ্গবিশ্রত ৬ শিবনাথ শান্দ্ী ও গণিত-শিক্ষক গণিতভ্ভ 
শ্যামাচরণ বন্দু মহাশয়দয়ের উত্সাহে এবং কলেজে তাহার 
গণিতাধ্যাপক গণিত-বিদ্যাবিশারদ উইলিয়ম্‌ বুথ সাহেবের আন্তরিক 
চেষ্টা ও যত্বে গণিতপ্প্রিয আশুতোষ ভারতের মধ্যে গণিতশাস্সে 
অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন । 

পাঠ্যাবস্থাতেই গণিতশাস্ত্রে তাহার লিখিত মৌলিক গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ সকল বিবলাতের গণিত-বিষয়ক বিখ্যাত “মেসেঞ্জার অব 
ম্যাথেমেটিক্স্” পত্রে প্রকাশিত হইত। তীহার প্রথম প্রবন্ধ, 
ইউক্রিডের জ্যামিতির ১ম ভাগের পঞ্চবিংশ এপ্রতিভ্ভার নূতন ধরণে 
প্রমাণ । এইটি তিনি ষোল বসর বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন । 
মৌলিক গবেষণামূলক এই সকল প্রবন্ধ এত উত্ুকৃষ্ট হইয়াছিল 
যে তাহার মধ্যে ভুইটী প্রবন্ধ কেম্বি জ বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ্যব্ূপে 
নির্দিষ্ট করা হয় ; এবং পত্রিকা-সম্পীদক মহাশয়ের স্বতঃপ্রবৃক্ত 
সাহায্যে আশুতোবৰ লগুনের রয়েল এসিম্সাটিক্‌ সোসাইটার ও 
এডিন্বরার রয়েল সোসাইটার জদশ্ঠ নির্বাচিত হন । পাঠ্যাবস্থা' 
উত্তীর্ণ হইতে না হইতে বিদেশীম্স বিভ্ঞানে মৌলিক গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ লিখিয়া এইরূপ 'গৌরবাত্মক উপাধি লাভ এখন পধ্যন্ত, 


কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই । 
আশুতোষ ১৮৭৯ অন্দে !এপ্টণান্দ ও ১৮৮১ অবব্দ এফ-এএ, 
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পরান্ষণয় ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হুন। ছুই, বারই 
পরীক্ষার পুবেব সাংঘাতিক পীড়া পীড়িত হওয়ায় সর্ববপ্রথম হইতে 
পারেন নাই । ১৮৮৪ সালে বি-এ, ১৮৮৫ জালে গণিতে এম-এ» 
এবং ১৮৮৬ সালে প্প্রেমচাদ বয়্টাদ “বুক্তি পরীক্ষা দিয়া সকল 





পরীল্মণেতেহই অব্ববোচ্চ স্থান অধিকার করেন । ১৮৮৬ সালে 
আব্মতোষের . এককালীন প্রোমচাদ বৃত্তি পরীক্ষণ ও বিভভ্তীনে এম-এ 
পরীক্ষণ দান বিশ্ববিস্ভালয়ের ইত্তিহাসে এক অদ্ভুত ব্যাপার |. তিনি 
উপপাযকপর়ি ৭ জিন বুক্তি পরীক্ষা দিয়! তারপরই আবার ৬ দিন 


উউ 


০ 


১৩৩ বিবিধ সন্দর্ভ 


বিজ্ঞানে, এম এ, পরীক্ষা দেন ও উভয় পরীক্ষাতেই অসাধারণ 
কুতিত্বের সহিত উত্তীনণ হন। এ পধ্যন্ত আর কোন ছাত্র এরূপ 
কল্পনাও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ । প্রেম্াদ বৃত্তির দশ হাজার 
টাকাই তিনি ভন্তান ও গবেষণার জন্য উত্কৃষ্ট পুস্তক কিনিরা ব্যয় 
করিয়াছিলেন । প্পেমচাদ পরীক্ষা উত্তীনণ হইবার পর বশসরে তিনি 
একেবারে গণিতের এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন । 
আর কোন বাঙ্গালী ইতিপ্র্ব এ ছরূহ শাস্ে এম-এ, পরীক্ষার 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন নাই । 

১৮৮৮ সালে সিটা কলেজ হতে আইনের শেষ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ অসাধারণ আইনভ্ঞ্ সার রাসবিহারীর 
“আর্টিকেল ভ্ ক্লার্ক” রূপে হাইকোটে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 
আইন পড়িবার কালেও তিনি অধুনা 'প্রভিকাউন্সিলের জজ সৈয়দ 
আমীর আলী, লর্ড এস, পি, সিংহ ও কৃষ্তকমল ভট্রাচাব্য মহাশয়- 
গণকে শিক্ষকরূপে পাইয়াছিলেন । 

তিনি ১৮৯৪ অব্দে ডি, এল উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৭ 
অব্দে ঠাকুর আইনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ব্যবহারজীবের 
ব্যবসায়েও আশুতোধষের খ্যাতি প্রতিপত্তি বন্ধু বিস্তৃত হইয়াছিল ॥ 
দেশ-বিদেশের আইন ও বিধি ব্যবস্থর ভ্ভান গুরু রাসবিহারীর 
ন্যায় তাহারও প্রগাঢ় ছিল । হাইকোর্টের বিচারপতির আসন হইতে 
অবসর গ্রহণ করিলে গ্কেশবন্ধু চিত্তরগ্রন এঁকান্ভিক আগ্রহ ও চেষ্টায় 
ডুমরীও মহারাজের অঙ্িজ্হিরুহ ও জটীল আইন সংক্রীস্ত মোকদ্দমার 
সমন্তড ভার তাহার হত্ডে স্যন্ত করেন ॥। ইহা হইতেই ব্যবহারজাবী 
হিসাবে তাহার শক্তি ও প্রতিপত্তির কিকিৎ আভাস পাশুলা বাক্স 1 
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১৮৯০ ও ১৮৯২ অক্দে কলিকাতা বিশ্রবিষ্ভালয়ের প্রতিনিধিরূপে 
এবং ১৯০৩ অব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাঁলিটার পক্ষ হইতে তিনি 
বঙ্গীয় লাট সভার সদশ্ঠ নিকবাচিত হন । শেষোক্ত বগসরে বাঙগলা- 
লাট-সভা1 হইতে তাহাদের প্রতভিনিধিরূপে ভারতীয় লাট সভায় 
প্রেরিত হন ॥ লগ কাভ্গ্রন নিযুক্ত ভারতীম়্-বিশ্ববি্ালয়-কমিশনে 
তিনি বাঙগলার প্রতিনিধিরূপে কাধ্য করিয়াছিলেন এবং নিজ অপ্পুবব 
প্রতিভাবলে লর্ড কাভ্ভনের সঙ্কপ্িত শিক্ষা সঙ্ষোচ প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
করিয়া নিজ কর্তত্বাধীন কলিকাত! বিশ্ববিগ্ভালয়ে শিক্ষার অচিক্ভিত- 
পুব্ব সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন ৷ ভারত-গভরমেন্ট নিযুক্ত ভারতীয় 
শিক্ষা-কমিশনেও (স্যোডলার কমিশনেও) তিনি অতীব স্খ্যাতির সহিত 
কাষ্য করিয়া কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলেরই শ্রদ্ধা! আকধণ করেন । 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪০ বগুসর বয়সে আশুতোষ হাউকো্টের 
অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯ বসরকাল বিচারপতির 
কঠোর কর্তব্য অতি সুচারুরূপে এবং প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়া! 
১৯২৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন । এই সময়ের 
মধ্যে তিনি ছুইবার অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির কাধ্যও 
করিয়াছিলেন । বিচারপতির্ধূপে সার আশুতোষ স্বীয় অসাধারণ 
পা্ুত্য, ব্যবহীরশ।স্ত্রে অভিজ্ঞতা, আইনের কূটনীতি বিশ্রষণে 
অপুর্ব দক্ষতা এবং সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে শক্র মিত্র সকলেরই 
শ্রদ্ধাভক্ত্ি অন্ন করিয়াছিলেন । 

হাইকোর্টে ওকালতি আরম্তু করিক্দ্র অল্পকাল পরেই তিনি 
ম্রত্র ২৫ বশুসর বয়সে কলিকাতা বৈশ্ববিভ্ভালয়ের সদ্য হুন। 
বিশ্ববিদ্তালয়ের কাকন্জকম্্ সম্বন্ধে ভান তিনি কিশোর বয়সে, 


১৩২ বিবিধ সন্দভ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্ত তাহার খুল্পতাত রাধিকা প্রসাদ বাবুর সংসর্গে 
থাকিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি 
বিধানে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে সন্কল্ল করিয়াছিলেন । 
কখনও সিিকেটের মেম্বরন্রপে কখনও বা ভাইস্চ্যান্লেলরব্ধপে 
তিনি একাদিক্রমে ছত্রিশ বশসর নিজ জীবনের স্খ-স্বচ্ছন্দতা 
বিসভ্গ্রন দিয়! বিশ্ববি্ভালয়ের সেবা! করিয়াছিলেন । হাইকোটের 
কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্ববিস্ভালয় গুহে আসিয়া রাত্রি 
আটটা পর্যযস্ত তথাকার সকল বিভাগের কার্যা তিনি পরিদর্শন 
করিতেন । ১৯০৬ অব্দে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সেলর পদে নিষক্ত 
হন এবং পর পর ক্রমাগত ৮ বশুসর কাল এ পদ অলঙ্কত 
করেন। তাহার পরের ছয় বসর কাল, সার দেব্প্র সাদ 
সব্বাধিকারী, প্রধান বিচারপতি স্ঠাণ্ঠারসন ও সার নীলরতন 
সরকার ভাইস্‌ চ্যান্সেলর থাকিলেও কাধ্যতঃ সকল ক্ষমতাই তাহার 
হস্তে ছিল, ও সকল বিষয়েই তাহার নির্দেশমত কার্য হইত । 
পুনরায় ১৯২১ অন্দে তিনি এ পদে বরিত হন। তহ্প্ররে 
তদানীন্তন চ্যান্সেলর লাট জিটনের সহিত মত্তানৈক্য 'হুওয়ায় তিনি 
গ্ুনর্বার এ পদ গ্রহণে অসন্দত হয়েন। 

আশুতোষ নবগঠিত কজিবদতা বশ্ববিভ্ভালয়ের গ্রাণস্বর্ূপ 
ছিলেন । তীাহারই অস্থি-মেদ-মভ্জা। দিয় যেন বিরাট বিশ্পবিদ্ভালয় 
স্তর স্তরে গড়িয়া উঠিতেছ্ছিল । বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রত্যেক রিল 
ভ্রাঙ্থার অপুর্ব মলীষা ও কনশ্দ-সাফল্যের নিদর্শন | 

অর্থ পাইলে, সরকারী সাহায্য ও সঙ্থান্মুক্ুতি পাইলে 'অনেকে 
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অনেক কাধ্য করিতে পারেন। তাহাতে কনম্মশক্তির পরিচয় 
খাঁকিলেও বিশেষত্বের পরিচয় নাউ। আশুতোষ শুন্য হস্তে, একপ্রকার 
বিন! সরকারী সাহায্যে, প্রতিকূল শক্তির সহিত অনবরত যুদ্ধ 
করিয়া যে বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলন! 
জগতের শিক্ষার ইতিহাসেও হছুর্লভ | তাহারই ব্যক্তিত্র প্রভাবে 
ও তায় প্রাতঃস্মরনীয় ধনকুবের রাসবিহারী ঘোষ ও 
তারকনাখ পালিতের সঞ্চিত অর্স দেশে উচ্চ বিভ্ভ্বান শিক্ষার 
বিস্তার ও দেশবাসীর দ্বারা বৈভ্ভানিক গবেষণা কার্য্যের অনুষ্ঠানকল্লে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ম্যস্ত হয় । পুবেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র 
পরীক্ষাকেন্দ্র ও পরীক্ষক-সমাজরূপে কাধ্য করিত । আশ্ুডতোবষের 
প্রাণপাত পরিশ্রমে ও তাহার অর্পুর্বব প্রতিভা-পরিকল্লানা ও কণ্ম- 
কুশলতা বলে ইহা! অধুনা ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন জগছরেণ্য বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলির পার্খে স্থান পাইবার উপযুক্ত । 
'  স্রাহাদ্দের প্রদত্ত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আশুতোষ তাহার 
চিরস্পরণীয় কীর্তি, কলিকাতা বিশুঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া! 
ভারতবাসীর তত্বাবধানে ভারতবাসীর উচ্চ বিজ্্তান শিক্ষা ও 
স্বাধীনভাবে বৈজ্ভানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । 
ফলে বিজ্ঞান কলেজের গবেষণা মন্দিরে আবিষ্ুত অন্ভিনব বৈজ্গানিক 
তথ্যে বঙ্গবাসী ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য বিশুভান জগতে অতি উচ্চস্হান 
অধিকারে লমর্থ হইয়াছে । 

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষণ-বিস্তারেও ভীহার কৃতিত্ব অতুলনীয় । 


টির বর পাক নহি ০ এ এশা পা হছে 
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সংখাক উচ্চ ইংরাজী বি্ভালয় সংস্যাপনে সাহায্য করিয়া তিনি 
জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ উংরাজী বিদ্যালাভে আগ্রহ ও চেষ্টা 
কল্লনাতীতরূপে বন্ধিত করিয়! দিয়াছেন । 

তাহার আর একটী অক্ষয় কীত্তি বাজ্গলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সুপ্রতিষ্ঠিত কর! । পুবেব বিশ্ববিদ্যালযের পঠনীয় বিষয়গুলির 
মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন স্ভান ছিল না। বাঙ্গলা সাহিত্যকে 
সকলেই ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন । তীহারই যত্তে ও চেষ্টায় এখন 
ম্যাটি কুলেশন হইতে এম, এ, পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই বাঙ্গলা 
সাহিত্যের স্থান নির্দেশ হইয়াছে । বাক্গল। ভাষাকেই শিক্ষীর বাহন 
করিবার কল্পনা তিনি হ্দয়ে পোষণ করিতেন । এত বিপুল 
কন্মের মধ্যে থাকিয়াও আশুতোষ মতৃ-ভাষার সেবায় উদাসীন 
ছিলেন না । * দুইবার বঙ্গীয় সাহিতান্সম্মেলনের সভাপতিরূপে ও 
কুভ্ডিবাসের জন্মস্থানে প্রদত্ত সাবগর্ভ অভিভভ্াষণ হইতে তাহার 
মতৃ-ভাষার প্রতি আন্তরিক অন্ুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় ॥। 

পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বরে বা! পারিপাট্যে আশুতোষের 
স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল । ধনীর দুলাল হইলেও তিনি বাল্যকাল 
হইতে অতি সাদাসিধা পোষাক পরিতেন ও অতি সাধারণ চাল- 
চলনে থাকিতেন । . হাইকোর্ট ও লাট-সভা ব্যতীত তাহার বিপুল 
বিস্তীর্ণ কম্মক্ষেত্রে সাদ ধুক্ি ও সাদ জিনের কোটই তাহার পোষাক 
ছিল । বাট্ীতে বেশীর ভাগ সময়ে তিনি খালে গায়ে থাকিতেন 
এবং খালি গায়ে কাহারও স্হিত দেখা সাক্ষাও করিতে সক্কোচ 
বোধ করিতেন নাঁ। একবার ছো'টলাট সার ৫৩, ফেক্জীর 
মহোদয় ভীহার বাটীতে আসিলে সার আশুতোষ ভাহান্ব সহিতও- 


সার আশুতোষ মুখোপাধ্যাত ১৩৫ 


খালি গায়ে সাক্ষাশড করিয়াছিলেন । ছোটলাট হাসিয়া বলিয়া- 
ভিলেন-_ “মআাপনার সাদাসিধা ভাব দেখিলে আমার হিংসা হয় । 
জানে না কতখানি মনের বল থাকিলে এবপ হওয়া বায় । 

আশুতোষ হিন্দু ছিলেন, বাঙ্গালী ছিলেন, ব্রাঙ্গণ ছিলেন ॥ 
এ তিনের গৌরব তিনি আজীবন অটলোনতশিরে বহন করিয়া 
শিয়াছেন । কলিকাতায় সআ্ট ৫ম জভ্ডের সহিত ভোজের 
নিমন্ত্রণ গ্রহণে তিনি অসম্সতি প্রকাশ করিতে কুণ্টা বোধ 
করেন নাই । 

আশুতোষ বিরাট পুরুষ ছিলেন । তাহার হুদয় বিরাট, তাহার 
আশ্রিত বাওসল্য বিরাট, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কন্মশক্তি বিরাট, 
তাহার শপ্রতিভা-পরিকলনা বিরাট,__আর বিরাট ছিল তাহার 
প্রভুবৃদ্ধি ও স্বাধীনচিত্ততা । ফযুরোপ বা আমেরিকায় হইলে তিনি 
রাষ্টপতি বা মহামন্ত্রী হইতে পাঁরিতেন । বাঙ্গলার এই বিরাট 
পুরুষ ১৯২5 খৃুষ্টাব্দের মে মাসে প্রবাসে পাটনা সহরে হঠাশ্ড তিন 
দিনের অস্থখে তাহার স্বজাতি ও স্বদেশকে গভীর শোক-সাগরে 
ভাসাইয়া মহাপ্র স্থান করিয়াছেন । আমরাও প্ুণ্/চরিত বাঙলার 
এই আদর্শ বিরাট পুরুষকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করি । 

প্রশ্ম 


১। কলিকাতা বিশ্ববিস্ঠালক্স আশুতোবের প্রাণস্বরূপ ছিল ; এই 
প্রবদ্ধোক্ত বর্ণনা হইতে তাহা সপ্রমাণ কর । 
২। আশুতোষের সংক্ষিগু ছান্স জীবন বর্ণন কর। 


সমাঞ্ত। 


ঈশ্বর 

শ্বাবণে 
জীবন-সঙ্গীত 
দেবতা-বিদার 
কাঙ্গালিনী 
ধনবান 
কবি-পুজা 
গুরুরাজ ৪ আলেক্জাগ্ার 
চগ্ালী 

আকাল সন্ধ্যা 
প্রহরী 

ধাজীপানা 

শিক্ষা! 
অশ্বিনীকুমার দত 
নবীন-বঙ্ 
আঅনমদার বরদান 
প্রফুল্লচজ্দ রায় 
মেঘনাদ 

পথিবী ও স্বদেশ 


সম্রাট পঞ্চমজর্জের ভাববে আগমনোলক্ষে 


ক্রেক্দ্র-প্রয়াণে 
ওশুরন্দাস-প্রস়াণে 
বিশ্বপাতি 


সূচীপত্র 


মানকুম।রী বসু 
অক্ষয়কুমার বড়াঁল 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধার 
ববীজ্দনাথ ঠাকুর 

এ 
শেমচক্দ্র বন্দ্যে।পাধ্যা় 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
যোগীজ্নাথ বন 
কুমুদবান্ধব মল্লিক 
কাজি নজরুল ইসলাম 
অজ্ঞাত 
য্গোপাল চট্টোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দেবেক্্কুমার রায় চৌধুরা 
কালিদাস রায় 
ভারতচজ্্র রায় 
বিজয়রত্র মজুমদার 
মধুস্ছদন দত্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
দ্রীজেক্দরলাল বায় 
যোগেশচক্দ্র চৌধুরী 
যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
রজনীকাস্ত সেন 


২ 


১০৩ 
০ 
শী 
৯০৯ 
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তৃতীয় ভাগ 


প্রথম খণ্ড 


হশ্বর 


বর্ণনীয় বিষয় £-_-ভগবানের মহিমা কীর্ভন। প্রকৃতির সকল কাধ্যেই 
ভগবতমভিমার জলন্ত নিদর্শন সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানে 
মআম্ম সমর্পণ | 
জগদীশ 1 
«৫ ভব-ভবন-মাঝে 
যে দিকে বখন চাই, 
তোমার করুণা রশি 
কেবলি দেখিতে পাই ॥ 


তোমার আদেশে রবি 
উজ্জ্বল-কিরণময়, 

তোমার আদেশে বায়ু 
ভবন ভরিয়ে রয় । 


কবিভাপা 


চেন মধ্ুব বালেলা 
যখন জাত ডানে, 
কামার ককতণা ভাজ 
উচ্তিল উচ্চছলিল জ্কান্সে । 


শ্বাধার হাহান্যে যবে 

কাটি ভাআা দেয় দেখা, 
“তামার মহা! তন্য 

জ্ৰলভ্ভ ্সম্কুর্বে [লনা । 


বিহ্ঙ্গো লিভ লী 

শ্পিখায়েছ ভ্ভালবান্ি, 
এুভ্লেলেভ ফুত্েলেল দেল 

স্বঙোল €্পাত্ডা লাট্প | 


শিব জাগার মেষ, 

বশ, বতিব-ধাবা, 
ন্িচিক্র ৫কীম্পল ভব 

স্বরে জ্াঙলাম আআ বা । 


শ্চাত্রেক কোলাহল 
বিজনের নীরবতা, 

স্ব কখিভ্ডে কেনে জদী। 
(ত্তাসাত ত্ক্ষহের কথা 


সশ্ৰথ 


টি ₹ত্ড €য্ বাঁসিচ্ত ভাল 
কি লা জানিতে পাকি 
অন্ন যা ল্যান 
শালি দিক তুছ” ভা । 


। ভ্ভাঙ্গিলে ভু লুবর খেলা, 

তোলে পেতে দিল স্ভান, 
4. ও দেশিন্ে ভলু 

ল্াাতি ভাব “কু লসম্ঞল ৮ ॥ 


নাহি চোও এতিদান, 

নহি বাখ কোন বাশ, 
নীারলুব বাসিদ্র আ্ডাল 

এন্ত্য বটে ভালবাসা ॥ 


££. কি আর চাহি লাগ 
হামা ব চবশভতলুল, 
ক্রি বাল তে আবার 
নক চাহিতবে জম হলে 


এত্ত সার আশা ভিভল্কষা। 

0 আ্ঞানতে অন্‌ গালি, 
ভুমিই আমার» তাই 

দা তন মননে আাখি | 


ও কবিতাপাঠ 


যতটুকু ঘত বিন্দু, 

যা হয় এ ক্ষমতা, 
সাধিয়া তোমার কাজ 

যেন এ জীবন বায় । 


ধবম, করম-ফল 
সকলি তোমার হরি ? 
ভকতি প্রণতি নাথ ! 
ধর, এ মিনতি করি । 
প্রশ্ন 
১। এই কবিতার সাব মন্খ্ নিক ভাষাষ লিখ । 
»। কবিতাটি ম্খস্থ বল । 


শ্াবণে 


বর্ণনীয় বিষয় 2-_বর্ধাবহুল বাঙলা দেশের শ্রাবণ মাসেন একটি 
দিনেব বর্ণনা । 


€& ১ 9 
সারাদিন একখানি জল-ভর! শ্রাম্ত মেঘ 
রহিয়াছে টাকিয়া আকাশ ; 
বসিয়। গবাক্ষ ধারে সারাদিন আছি চেয়ে, 


জীবনের আজি অবকাশ । 


আাবণে 


শি শুডি বুটি পড়ে, তরুগুলিন হেলে দোলে, 
ফুলগুওটেল পড়িছে খসিয়া ; 

লতাদের মাতা গুলি মাটীতে পড়িছে ঝুলি, 
পাশীশুলি ভিজিছে* বসিয়। | 

“কাথা সাড়া শব্দ নাই, পস্ে লোকজন নাই, 
হেথা হোথা াভ়ায়েছে জল ; 

ভিজে মাঠ বন হতে ফড়িং লাফায়ে ওঠে, 
জলায় ডাকিছে ভেক দল । 

চীতক., ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক জল, 
বেড়াতেছে উড্ভিয়া আকাশে 

কদম্ব কেতকী বাস কল্পিত বাতাসে ভাসে ং 
ঢাকা ধলা শ্যাম কুশ্ণ কাশে । 

€& ২ 9 

দীন্ঘিটি গিয়াছে ভ”রে ি"ড়িটি গিয়াছে ডুবে, 
কাণায় কাণপায় কাপে জল 

ব্রশ্ি-ঘায় বায়ু-ঘায় পড়িতেছে নুয়ে জয়ে 
আধ-ফোট! কুমুদ কমল । 

তীব-নারিিকেল-মুলে থুল. পল. করে জল, 
ডান্ছক ডান্ুকী কুলে ভাকে ; 

শ্রেনী দিয় মরালীরা ভাদসিছে তুজ্সিমা শ্রীবা, 
লুকাইছে কভু দাম বাঁকে । 

পাড়ে পাড়ে চকাচকী বসে আছে ছুটি ছুটি 


বজাক? মেঘের কোলে ভ্ডাসে £ 


করি তাপাঠডি 


লরচিশ লা গ্রাম্য বধু ্পুল্য কুম্ত লপ্য়ে কাণখে 
তরু- শ্রেনী তল দিয়া আসে । 
কুচি অন্রণ্থতলে ভিজ্িছে একটি গাভ্ভী ১ 
টোকা মালে যায় কোন চাষা ; 
কুচি মেঘের কোলে মুমুবর হাসি সম 
চমকিছে বিজলার হাসি । 
€ ৩ 9 
মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি ধান গাচ্ছ গুলিল 
মাাগুঃলি জাগাহয়। আছে । 
কীলেতে লুটিছে জল টল. মল. পাল. গল. 
বুকে বায়ু গর গর নাচছে । 
সুরে মাঠের শেজে জমে আছে আন্গকাঁর, 
কোপা যেন হ'তেছে শ্রলষ 
ঘরে ব”সে মুড়ি দিয়া গুহস্হ অ্রী-প্ুুত্র সম 
ত ছুখধ্যোশোর কা কম । 
ছেয়ে আছি শ্রন্য পানে কোন কাজ হাতে নাইন. 
কোন কাজে নাহি বসে মন : 
তন্দ্রা আছে নিদ্রা নাউ : দেহ আছে মন নাই 5 
ধরা যেন অস্ফ্ উ আপন 1১ 


পন্ড 
। কবির বর্ণনা অনুযায়ী আব্ণের দিন বর্ণনা কর । 
| ৫১১ ও ৫২১ চিত্রিত চরণ হটীব ব্যাখ্যা কর । 


জীবন-সঙ্গীত 
বর্ণনীয় বিষয় 2-মানব-জ্ীবন অসাধ ও খঅনিত্যময়, 
অপবান কবা উচিত নয়__বত দিন জীবন তত দিন দত সঙ্কল্প ভইব। 
কাব্য কৰা উচিত । প্রাত£ম্মরণনীবৰ মভাপুরুষগণ শুধু কন্মেব দ্বাবা অলল 


জীবন লাভ কবিয়।ছেন । 


এ 


ভা বগা 








বল না কাতর স্ববে “বুথ জন্ম এ সংসারে, 
এ জীবন নিশার স্বপন, 

দারা পুত, পরিবার, তূমি কার, কে তোমার” 
বসলে জাব কর না ক্রন্দন । 

মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর, 
বান দৃশ্যে ভুলো না রে মন । 

কর যত হবে জয়, জীবাত্মা! অনিতা নয়, 
ওহে জীব কর আকিঞ্ন । 

কব না সখের আশ, প”র না হুখের ফী, 
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়; 

সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ 
ভবের উন্নতি যাতে হয় । 

যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়, 

বেগে ধায় নাছে রহে স্থির ৷ 

সহায়, সম্পদ, বল, সকলি ঘুচার কাল, 


আয়ু যেন পল্সপত্র-নীর । 


কবিতভাপাঠ 


সংসার সমরাঙগনে, যুদ্ধ কর দ্র পণে, 
ভয়ে ভীত হয়ো ন। মানব ; 
নর যুদ্ধ বীধ্যবান্‌, যায় যাবে বাস আণ, 
মহিমাই জগতে হুল্লভ ॥ 
মনোহর মুক্তি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে, 
ভবিষ্যতে করো না নিশির । 
অতীত সখের দিনে, পুন আর ডেকে এনে 
চিন্তা কপ্রে না হও কাতর । 
সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কাষেত হও রত, 
এক মনে ডাক ভগবান ॥ 
সন্কল্প সাধন হবে ধরাত্ডলে কীর্তি রবে, 
সময়ের সার বর্তমান । 
মহাভ্ভানী, মহাজন যে পথে কপরে গমন, 
হয়েছেন প্রাত স্মরণীয়, 
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীততি-ধবজ। ধরে, 
আমরাও হব বরনীয় । 
€েময় সাগর তীরে পদাক্গ অক্ষিত ক'রে, 
আমরাও হব হে অমন ২ 
হেই চিহু লক্ষ্য কবে, অন্ত কোন জন পরে, 
যশ্োদ্ধারে আঙদিবে সত্বর ৬ 
কসবরো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন, 


২সার-সপমরাঙ্গন মাঝেও 


দেবতা-বিদায় 


সঙ্গল্ল করেছ যাহা সাধন করহ তাহা, 
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে । | 


এশ্স 


“| কবিতাটি মুখস্থ বল । 
। (১, কে) ও তে) চিত্রিত শ্রোক কয়টি ব্যাখ্যা কর। 


দেবতা-বিদায় 


বর্ণনীন বিষয় £-_দরিদ্রের সব! করিলে ভগবানেপ্স £সবা করা য় । 
ভগবান দরিদ্রের বেশে ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করেন । 


দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত-প্রবীণ 
জপ্পিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন । 

হেন কালে সন্ধ্যাবেল! ধুলি-মাথা! দেহে 
বন্্-হীন জীণ-দীন পশিল সে গেহে। 
কহিল কাতর কণ্টে, “গুহ মোর নাই, 
এক পাশে দয়া ক'রে দেহ মোরে ঠাই |” 
সসক্ষৌোোচে ভক্তবর কহিলেন ভারে, 
“আনবে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যারে 1” 
সে কহিল, “চলিলাম””_ চক্ষের নিমিষে 
ভিখারী ধরিল মুস্তি দেবতার বেশে । 


১৩ করবিতাপাঠ 


ভক্ত কহে, “প্রভূ, মোরে কি ছল ছলিলে 1” 
দেবতা কহিল, “মোরে দূর করি” দিলে । 
জগতে দরিদ্র-রূপে ফিরি দয়া তরে, 

গুহ ভীনে গুহ দিলে আমি গাকি ঘরে |”, 


এশ্র 
এই কবিতার সাব মস্ম নিজ ভাষায় লিখ । 


কাঙ্গালিনী 


বর্ণনীঘ বিবর্ধ এল ভর্গা প্রজ্গার দিনে আনন্দ-উত্সপ শুখবিত 
“কন এক ধনীর গুভাগত অনাপা কাঙ্গালিনী মেয়ের মনোভাব বর্ণন | 


হানন্দময়ীর আগমনে, 

আনন্দে গিযেছে দেশ ছেয়ে । 
ভ্তের ওই ধনীর ছুয়ারে 

দাড়াইয়। কাঙ্গালিনী মেয়ে । 
উৎসবের হাসি কোলাহল 

শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা, 
নিরানন্দ গুহ তেয়াগিয়া, 

তাই আজ বাহির হইয়া 
আসিয়াছে ধনীর ছুয়ারে 

দেখিবারে আনন্দের খেলা । 


কশঙ্গালিনীী ১৯ 


বাক্িন্েছে উ্সবের বাঁশী, 
কালে তান পশ্ণিভেছ্ে আছি” 
মান চোখে তাই ভাসিতেছে ' 
ভরাম্পার স্ন্খের জম্পন ; 
চারিদিকে প্রভাতের আলো, 
নয়নে েঠোছে বড় ভ্ভালো, 
শ্বাকাাশোতে মেঘের মাল্াাবে 
শরতের কন্যক-তপান্‌ ॥ 
কত তকে যে আসে কত বায়, 
[কন্ত হাসে, কেহ গান গাম ও 
কত বরণের শ্পভষা- 
বালকিছে কার্তন-রতন 5 
কৃত পরিক্তন দাস দাসী, 
প্স্প পাতা কত বাশি রাশ্পি, 
চোখের উপর সা ডিডিত্তৈচ্ছে 
অব্চিকা-ছটিব মতন 
হর তাই বহ্িক্মীছে চেয়ে 
শ্ল্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে । 
শুনেছে নে, মা এসেছে ঘুর, 
ভাই বশ্থ আনন্দে িসেছে 
আর মায়া পাম়ান কখনো, 
সা তেমন দেখিতে এসেছে 5 


করবিতাপাঠ 


তাই বুঝি আঁখি ছল ছল, 
বাশস্পে ঢাকা নমনের তারা । 
চেয়ে যেন মার মুখপানে 
বালেক। কাতর অভিমানে 
বলে, মা শোও এ কেমন ধারা 2১, 
এত বাঁশী এত হাসিরাশি, 
এত তার বরতন-ভুষণ, 
তুমি দি আমার জননী, 
মোর কেন মলিন বসন ৯৮, 
ছেখট ছোট ছেলে-মেয়ে গুলি 
ভাই বোন্‌ করি" গলাগলি, 
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই 
বালিকা হয়ারে হাত দিয়ে, 
তাদের হেরিছে দীড়াইয়্ে, 
ভ্ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে, 
“আছি ত ওদের কেহ নই ; 
কহ ক'রে আমার জননী ; 
পরামে ভ দেয়নি বসন, 
এপ্রভাতে কোজেতে ক'রে নিষ়ে 
মুছায়ে ভ দেয়নি নয়ন 1” 
আপনার ভাই নেই বলে” 


ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ ! 


কবঙ্সালিনী ১৩ 


আর কারো জননী আদিম 
ওরে কিরে করিবে না কেহ ' 
3 কি শুধু হয়ার ধরিয়া 
উসবেত্র পালন অবে ছেয়ে 
স্ন্যমনা কাহ্দালিনী মেয়ে ! 
ভার প্রাণ আধার ষখন 
করুণ নায় বড় বাঁশী, 
ভতয়ারেতে সজল নয়ন 
এ বড় নিশ্ঠ,র হাসি রাশি; 
শ্সাভি এই উসবের দিলে 
,. কৃত লোক ফেলে অঞস্ঞাুধার 
গোহ 0নেউ, ক্কহু নেউ, আহা, 
সংসাবেতে কেহ নাহ তার ॥। 
শন্য হাতে গ্ুহে বার কেহ 
চছলেরা ভুটিয়া আন্সে কাছে, 
কি দিবে কিছুউ নেক তার 
চোখে শুধু অঞঞ্জল আছে 
সনাথ €ছলেরে কোলে নিবি 
জননীর, আম তোরা সব, 
মাতৃহার। মা বদি না পান 
| তবে আজি "কিসের উত্সব %* 
বারে দি থাকে দাড়াইজ। 
আন সুখ বিষাদে বিরস”__ 


শি কবিতাপাঠ 


তবে মিছে সহকার-শাখা 
॥ তবে মিছে মঙ্গল-কলস । 
শর 

১। এই কবিতাব সার মন্ম কি ? 

*। গ্বাশার স্থুথেব স্বপন, শরতেন কনক-তপন, মবীচিকা ছাঁপব 
»তন, শশ্তমনা কাঙ্গ।লিনী ঢেয়ে, মিছে তবে লঙ্গল কলস-__ এই পদ 
“্যটিল ব্যাখ্যা কর। 

১। কবিতাটি মুখস্থ বল। 


ধনবান্‌ 


নর্ণলীঘ বিষর 2-_ জগতে অর্থেব কাব্যকালিতা--অরেব সপ্যব্ভালেপ 
“া_অর্থের অপব্যবহ্াানে কি ভয়। 
ধনবান জনবান্‌ ধরণীর ফুল, 
বিন। ধনী কে অবনী সাজাত এমন ? 
কে পরাত ধরা-অঙ্গে এত আভিরণ, 
প্রাসাদ-মন্দির-মালা- স্বরগে অতুল £ 


কাশ্দীর ভুধর-শিরে বক্ষ সরোবর 

অঞচ্ছোদ যাহার নাম. কাদন্বরী প্রিয়, 
কে সেখানে বিরচিত ক্রীড়াবন স্বীয় 
ধনী বদি না থাকিত পুশ্বী ভিতর । 


ধন বান ট 


তাজ অট্রালিক চখ্ে কে দেখিত আজ, 
যার শোভা দেখি্বারে ধরাও্ান্ত ভস্ততে, 
প্রতিদিন কত লোক আসে এ ভাবাতে 
মুল্য প্রাসাদ রত্ব অবনীর মাঝ ' 


বিন। ধনী সুখকর শিলের ওবাহ, 
গকিত না ধরাতিলে বিস্তার আহ্লাদ, 
জানেত না নর-চিত্ত সাহিত্য আস্াদ, 
হক আনন্দকর চিল স্রথে অবগান্ ৷ 


উজ্জ্বল ধরণী অঙ্গ ধনীর উদয়ে, 
রবি-ছটা সম-ছটা তাদের প্রকাশে, 
একজন ধনী বদি হয় কোন দেশে, 
চিব দীপ্ত সে অঞ্চল তার দীশ্তশি লবে ৷ 


কোন্‌ কাঁলে ছিল আগে ভার তম ০ুল 
ভবানী অহল্যাবাই মহিলা হু”, 

আজ €(ও) দেখ তাহাদের নামের কিবন 1 
জাগায়ে স্বদেশ খ্যাতি জগতে উজ্জ্বল 1) 


কত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে, 
ধনবতী খনবান্‌ স্বদেশ-কল্যাণ 

সাধন করিয়া নিত্য লভিয়া সম্মান, 
ব্বনাম স্বদেশ পুণ করিছে স্যশে । 


সাঁধতভে জগত হিত ধনীর স্যজন, 
বিধাতা তাদের হস্ভ্তে দিয়াছেন ধন ; 


/ (0৩ 


// 


/ এ 


ন। 
| 


কবিতাপাঠি 


জগতের স্থুমঙ্গল করিয়া মনন, 
এ কথা যে বুঝে মত্ত্য দেবতা ০ জন । 


নিত্য স্মরনীয়, সেই মহাত্মা জ্তলে, 
কত ভুঃখ জ্রাণি-জ্বীলা করে নিবারণ, 
জাতের কত হিভ করে সে সাধন, 

০ কথা ভাবিলে আপ্রাণ আপনি ভথলে ॥ 


সাবের হিতার্থে ধন না বুঝে যে ধনী, 


নিক্ত স্দসার্খ চল্রিতার্থ সদা বাহুণ করে, 
প্রহিত ভ্ডাবে না যে মুহূর্তের তবে, 
সে জন হুরাত্বা অতি জগতের মানি । 


বিধাতার বর-প্ুত্র ধনী এ ধরাতে 
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা ঘদি করে, 
ইচচ্ছা কসবে যেতে পাতে নরক ভিতলে 
স্বন্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে । 
ধনীরাহ সংসারের তখখ ছুহখ মুল, 
হে ধনী না বুঝে ইহ] ভ্রান্ত পথে যায় 
ধরার কণ্টক (সেই ; €ব বুঝে ইহায়, 
ফুটে বয় ভবময় শোভায় অতুল ।-_ 
ধনবান্‌ জনবান্‌ ধনীর ফুল ॥ 

প্রন্গ 


এই কবিতার সার মন্ত্র লিখ! 
০১১, ছে) ও ০৩১ চিক্রিত শোক কক্পটীব ব্যাখ্যা কর 


কবি-পুজা 
বর্ণনীয় বিষয় 2__বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা । 


/. কুবেরের রাজ্য ছাড়ি' উত্তরে যাদের বাড়ী 
তোমাতে পুজিল তার স্বণণ-চম্পাদলে ; 








বাল্মীকির সরস্বতী লভ্ভিলেন নব জ্যোতি 
হে কবি : তোমার পুশ পুনঃ পৃ্থীতলে । 


৮ 


চর 


কবিতাপাঠ 


ভনিয়ার জ্ঞানী গুণী মুগ্ধ তব বীণা শুনি, 


আজি বিশ্ব-গুলী-গণে গণনা তোমার, 
উজলিয়া৷ মাতৃ-ভূমি আজি উজলিচ্ তুমি ; 
জগতের যতনের নব রত্ুহার । 


এ হার টুটিবে যবে একাল সেকাল হবে, 
লুকাবে জ্যোতিক্ষ বহু বিস্মৃতি-আধারে, 

তুমি রবে অবিচল স্ূর্য্যকাক্তি সমোজ্জ্বল 
অনন্ত কালের কণ্টে বৈজয়ন্তী-হারে । 


বাণী তব বিশ্ব-ছাঁয় কুবেরেরও পুজ। পায়, 
পুজ। পায় পুস্পলাবী রতন-কাঞ্চন, 
তারি সঙ্গে অন্ুক্ষণ মোর! করি নিবেদন 
অনুরক্ত হুদয়ের আরক্ত চন্দন । 
গশ্ব 


১।| কবির জীবনের কোন্‌ ঘটনাটা এই কবিতাষ খধিত ভইয়।ছে £ 





পুরুরাজ ও আলেক্জাশ্ার 


পর্ণনীঘ বিষয় £-মাসিদনপতি প্ুরুত্রা্গ নিজয়ী আলেক্জাগুার ও 
সন্দী পুরুর।জেব আকৃতি, প্রকৃতি ও পরস্পরের প্রতি ব্যবহার বর্ণন ;-_ 
এন তছপলক্ষে মভাবীব 'আলেক্জাগ্ারের মহত্ব কথন । 


বাঁজসভা মাঝে মাসিদন-পতি- 
নমাসীন সিকন্দর । 
ঘিরি নরনাথে "“বাতিহোত্র-রূী 
শত শত বীরবর ॥ : 
মুকুতাখচিত শ্বেতচ্ছক্র ০ 
শোভা পায় রাজশিরে ৷ 
স্বেশ-কিস্কর দাড়াইয়া পাশে 
চামর ঢুলায় ধীরে ॥ 
বীর-গকেব ভরা উজ্জ্বল বদন, 
নয়নে জোতির ভাস । 
যৌবনের স্ফ্ডি উ্লিত দেহে, 
অধরে মধুর হাস ॥ 
মহিমা-মপ্ডিত প্রশস্ত ললাটে 
অস্কিত প্রতিভা-রেখা । 
“রাজরাজেশ্বর” বিধাতার লিপি 


যেন সেথা আছে লেখা ॥ 


করবিভাপাঠ 


পীর, মেক্র ষত, দায়ে সম্মুখে, 
দুরে ফিরে রশ্ষিদল । 

নীরব-গম্ভীর সবাব বদন» 
স্তন্ধ “বাজ-সভ্ভাতল ॥ 

সহসা অদুতে শৃজ্খাের ধ্বনি, 
অন্র-বানশ্কাব সনে । 

বীর পদক্ষেপে কাপাইয়। সভ্ডা 
চমকিল সকবজনে ॥ 

বন্দী গ্ুুকবাজে ল”যে রশিদ 
এবেশ্পিল সভ্ভামাবে । 

€ব্যাধগণ মিলি আনিল বাঁধিয়। 

যেন মত্ত ম্বগবাজে ॥) 

বিশীল উরস্‌, 555 
শালপাং-.্ঞ মহাকাম । 

আপিন জ্যাঁতিতে আপনি উজ্জ্বল 
নবোদিভ রবি আশায় ॥ 

এমশিবন্ে বাধা লোহার শ্ুজ্খল, 

০লাহার শৃজ্খল গত |.» 

তবু মহিমাম্স উজ্জ্বল বদন 
নেক্রে অগ্িশিখা জ্বলে ॥ 

হেত্ি সে ম্ুরতি সম্ডাজন তি _ 


চমকি মুহুক্ড তরে, 


পুরুনাজ ও আলেেক্জা গান 


আপনা পাসরি, শির নোয়াইয়। 
নিলা সম্ভ্রম ভরে ॥ 
নিজে সিকন্দর নেোমেষের তরে 
চমকিলা সিংহাসনে ॥ 
সসারিয়া কর অভ্ভর্থিতে ভায় 
বাসনা হইল মনে ॥ 
-াঁলতরু প্রায় - উচ্চ করি শির, 
দাড়াইলা। বীরবর ॥ 
অনিমেষ আখে নিরখি সে ঠাম, 
মুগ্ধ বীর সিকন্দর ॥ 
সক্ডাসদ এক পস্ুুররাজ-পাশে 
, আসিয়া কহিলা তায়, 
“-পকি ব্যবহার হও নতজান্চু 
বন্দী তুমি এবে, ব্রায়” ! 
নীরবে বীরেজ্দর কটাম্ফে কেবল 
চাহিল ভাহার পানে । 
বোধ হল তার মন্মদেশ কেহ 
বিধিল বিষাক্ত বাণে 0) 
নুন বচনে স্ুরুরাজে তবে 
সন্যোধিয়া সিকন্দর 
কহিলেন, “আমি সাহনে তোমার 


পরিতুষ্ত বীরবর ! 


কবিতাপাঞ 


যে বীরত্ব তুমি দেখায়েছ পে 
নাহিক তুলনা তার ! 

কহ কি বাসনা 2 শুণ-োগ্য ভব 
দিব আজি প্ুরহ্টার ॥। 

ধন, জন, মান কিবা! প্রয়োজন $ 
লহ যাহা ইচ্ছা ভয় । 

রাজ্য চাহ যদি দিব তোমা বীর ! 
ভারত করিয়া জয় । 

বীরের সম্সান বীর না বাখিলে, 
€কে ব্রাখিবে তবে আর £ 

ভব বীরপণা অতুল জগতে 
দিব যোগ্য প্ুরক্ষার 9১ 

কহিলা নরেজ্দ, “ভ্ডাগ্যবান্‌ তুমি, 
মহাবীর িকন্দর ! 

কিন্ত পুরুবাজ ঞ্রতিদ্বন্দ্বী তব. 
জুজিও না বীরবর ! 

'আভ্ভ্রিত যে জন, তব কাধ্যততে 
করিয়াছে রক্ত দান । 

০খাঙ্য পুরেক্ষার বিতিরে তা” সবে 
বাড়াও তাদের মান ॥ট 

কপার ভব্বাী নহি আমি তব» 


নাহি চাহি ধন মান ॥ 


পুকুলরাজ ও আভলক্জাশার 


জন্ম স্্রকুলেল সলাধি ক্ষাত্রধশ্ম, 
আনন্দে ভ্যজিব শ্ীণ। 1৮ 

লজ্জিত বীরেজ্দর, কহিলা সন্্রমে, 
“কহ মোরে নরক্বাজ ৷ 

কি বাসনা তব £% কোন্‌ কাধ্য সাধি 
ভ্রঘিব তোমারে আজ” 2 

কহিলা ০পীরব, “তুষিতে আমারে 
বাসনা যন্ভপি মনে | 

আচার আদেশ লুণ্ঠন হতে 
নিবারহ সেনাগণে ॥- 

শো, ব্রালগণ, নারী রক্ষা কর বার ? 

ৃ বক্ষ যত দেবালম । 

বীরশ্রঞেষ্ঠ তুমি দেখাও জগতে 
বীর কভু দশ্তত নয় ॥) 

কাঞ্পুরুষহ বউ অনাথ হুর্কবলে 
করে ০সই অত্যাচার । 

কিন্ত, আব্তজনে সমভ্ষ আ্রদান 
বীরের ধরম সার ॥৮ 

“তথাস্ত্, নুমণি 1” কহিল! বীরেজ্দ্র 
“বাসনা হবে পুরণ ॥ 

েনাগণ মম তব বাজে কেহ 


না ক্সিবে উত্পীষ্ডন ॥ 


কন্বিভ্ঞাপাত 


কত্ত বীরবর ! স্বধাই কোমাবে 
বল মোরে একবার ॥ 

মহক্েের ভব, উপযুক্ত আমি 
ক ক্ষত্রিব ব্যবহার 10” 

নীরবি ক্ষণেক কহিল বাজেজ্তর, 
“-ই (মোর নিবেদন । 

ব্রাজা আমি, বীর ! কর তরু এ্তি 
বাজ-যোগ্য আচরণ 17, 

নিন সিকন্দর সিংহাসন হতে 
নামিযা সন্দ্রম ভরে । 

সুর রাজ-পাশ্পে গিয়া পাশ তার 

পু খুলিলা আপন কনে ॥ 

করে কর ধর্রি* অতি সমাদনে 
বসাহম1 নিজাসনে । 

সভ্ডাজন বত, চিত্রপিত গায়, 
নেহারক্ে হই জনে ॥ 

মুগ্ধ সুুরুবাজ, অভ্ঞস্পুণ আখি 


গদ গদ কণ্টস্বর । 
কহে,্সত্য আজি পারাজিলে মোরে,» 
মাসিদন-অধীস্বর” 1 
শত কণ্ট হপতে উঠিল অমনি 
“ধন্য ধন্য জম জম! 


পুরুরাজ ও আলেক্জাগ্ার ২৫ 


€ততামাদের তবোগ্য তোমরা কেবল 

নাহি তুল্য বিশ্বময় ॥”৯) 

“ধন্য সিকন্দর”” ধিন্) পুরুরাজ ! 
গাইল চারণ দল । 

যুগ-য্গান্তর তোমাদের যশ 
ঘোষিবে অবনীতল ॥ 

“ধন্য পুরুরাজ”” ! গায় আজ কবি, 
ভারত-সম্ভতিসার । 

“পরাজয়ে জয়ী তুমি বীরমন' - 
তুল্য তব নাহি আর ।” 


প্রস্থ 


১। কবির বর্ণনা অনুসারে আলেক্জাগারের মহত্ব বর্ণনা কর । 

২। নিক্মলিখিত বাক্যগুলির অর্থ লিখ ও পদ পরিচর দাও ।-_ 
বীতিহোত্ররূপী, জ্যাতির ভাস, মত্ত মগরাজে, শালপ্রাৎশু, অভ্যর্থিতে, 
সম্মদেশ, প্রতিদ্বন্দী, আর্তজনে । 


চণ্ালী 


প্রতিপাস্ত ও বর্ণনীয় বিষয় ঃ__ভক্তের ভগবান , গ্রহ হইতে শত 
ক্রোশ দূরবস্তাঁ পুরীধামে জগনাথ দেবকে রখোপরি দর্শনাঁশায় গমনকাকী 
এক বুদ্ধ, খঞ্জ, ভক্ত চগ্ালিনীর কাহিনী বর্ণন | 
বুদ্ধ খঙ্ড চণ্াালী এক 
শ্ীমুখ দেখিতে রথে, 
একাটিনী বায় চলে ধীরি ধীরি 
মোদনীপুরের পথে । 
দিবসে যে শুধু হাটে এক ক্রোশ 
তাহার একি গে! দায়, 
গুহ হ'তে দূর এক শত করো, 
পুরীধাম যেতে চায় । 
দলে দলে বায় পুরীর যাত্রী, 
খোজ করে কেবা কার, 
সেই সবাকার পিছু পস্ড়ে থাকে 
চলিতে পারে না আর । 
র্থ-যাত্রার যবে শুধু আর 
ছুই দিন বাকী আছে, 
বন্ধু কষ্টে সে পঁুছিল সাজে 
আসি কটকের কাছে । 


চও্ঙালী 
“কাথা ঘাবি নুড়ি পথিক জলেক, 
ব্ধাল সেখানে তারে £ 


বুক্ধা বছিলল, “চচলিযম়াছি বাবা, 
চাদমুখ দেখিবারে” | 

ও হাসিমা পথিক বলিল, 
“কেমনে পার্িবি বুভী, 

বাত পোহ্াণোলে যে কাল রখ ক্ষেপি ; 
দেখিবি কেমন. করি” % 

শন চগ্গালী রুবিয়া বলিব, 


“বাকি যে এখনো পথ, 
কি বলিছ তুমি রাতি পোহাইদে 


কেমনে হইবে র+ ॥ 


ক্রাসিয়া পস্সিক বিলি “তাই ত” 
চল তাভাতভাড়ি চল ॥ 

তুই ক্ষেপী ঘি না.সাইবি সেসা। 
বুথ কে টানেবে বল” 

সুমাইল বুড়ী, ব্রজনী-প্রভ্ভাতে 
উঠে বলে চল যাই, 

তটী পা তাহার বেদনা-জড্ভিত.. 
উঠিতে শকুতি নাই । 

বিষম তেদনা পালে না নডিতে, 


তবু দিন্লা হামা ওুডি, 


২ শ- 


করিবভাপাঠ 


বখেতে দেখিবে মুখ বলিয়া 
চিলতে লাগিল বুড়ী । 

ভক্তরা সব জুটেছে শ্রীধামে, 
লুষ্বত্রা যে আজি, 

কাডালের হরি উঠেছেন বে, 
অভিনব-বশে সাজি । 

একি অঘটন, একি হল আজ 
চলে না দেবের রথ, 

অয্ুুত ভক্ত টাঁনিছে বশ, 
কল্দজ-তীন পথ । 

জুড়িল হস্তডী, তবু যে গো রখ 
তিমনি ব্রহিল থিত্র 5 

আ্াবনা- আকুল, জবান পা হা, 
ঝরে নয়নের নীর । 

ধুলার মাঝারে ল্গুটান়ে পা 1, 
জানিতে পাত্রিল খ্যানে, 

ঞ্মবল ভক্ত তকে এক বখেন 
পশ্চা দিকে টানে । 

যাব না ছোয় সম্ুখের “রশ্শি 

হাজার হস্ডী, ব্খের চক্র 


নভ্াতে নালিতবে আর । 


চুল রও 


বাতির হইল পাগুার দল 
ভক্ত অন্বেষণে, 
কোৌপীন-পরা সন্গ্যাসী আনে 
বেষ্তব সাধু জুন ॥ 
তিলক-ক্তষিত নামা বলীধারী 
ব্রাশ্ষণ আনে ধরে; 
কীক্তারে! পরশে তে বিরাট ব্ 
এক তিল নাহি নড়ে । 
খুঁজেতে খুজিতে কত দুর আজি 
এম ধান পাতা হাম, 
দেখিল খঞ্জ বুদ্ধা জনেক 
স্ুরী-অভিম্বুখে বায় । 
হামা) দিয়! চলিয়।ছে বুড়ি, 
পাও ধা তাবে, 
“এপ্রখর-রৌজডে ভিক্ষা লানভি। 
যাইতে কাহার দ্বারে” % 
তগ্গ বালুতে স্টুড়িতেছে পদ, 
আখি ভরে গেছে জলে, 
দিল্ষ এই সিকি ফেরে গিয়ে বস, 


এই অআশখের তলে ॥ 


বুড়' বলে, “বাব! বল কবে ব্র্থ, 
প্মলাতে কাজ নাই । 


কবিভাপাঠ 


রগেতে দেখিব ও্রীমুখখ বলিয়া 
রোদে চল্িয়াছি তাই” । 

শ্তনিযা ব্রাহ্মণ কাদিতে কাদিতে, 
বৃদ্ধারে বুকে করি, 

পেয়েছি “পেয়েছি, বলেয়। ভটিল, 
সুরীর সড়ক ধরি । 

বকর বুছ্। বলে, “দাও ছাড়ি, 
বাবা গো চাড়ালি মুত”” 

ব্রাহ্মণ বলে, “দে মা পদধূলি, 
শুরুর গুরু যে তুই”? । 

চকিতে দেখিল, যাত্রীরা সবে, 
জয় জম জয় র'লে, 

প্রধান পাও! আদিল তে সেহ, 
শোড়া বুড়ী লয়ে কোলে । 

চল সে বরণ চলিতে লাগিল, 
বুড়ী যবে দিল হাত, 

উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিল 
ধন্য ধন্য জগনাথ ! 

সাশ্রু-নয়নে অযুত-কণ্ে, 
গাহিল অধুত প্রাণ, . 

সত্যই তুমি কাভাজের হরি, 
ভক্তের ভগবান । 


প্রশ্ন 
১। এই কব্তার সার মন্প্ বল। ২ । কবিভাট মুখস্থ বল । 


অকাল সন্ধ্যা 


বর্ণনীয় বিষয় £__-দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকাল তিরোধানে শোকোচ্ছ্বাস। 


চু খোল মা ছুয়ার খোলো, প্রভাতেই সন্ধ্যা হোলো, 
ছুপুরেই ডুব্ল দিবাকর গো । 





সমরে শয্ান ওই স্থত তোর বিশ্বজয়ী 
কাদনের উঠছে তুফান ঝড় গো ॥ ৩ 


কবিতাপাঠ 


(সবারে বিলায়ে স্থধ। সে নিল স্ৃত্যু-ক্ষুধা 
কুস্থম ফেলে সে নিল খঞ্জর গো । 
তাহারই অস্হি চিরে দেবতা বজ গডে 


নাশে এ অস্তর অস্থন্দর গো । 
এ মা যায় সে হেসে, দেবতার উপরে সে, 
ধরা নয়__স্দর্স তাহার ঘর গো ॥ 
যাও বার যাও গো! চলে চরণে মবণ দসলে 
করুক এপ্ণাম বিশ্ব চরাচর গো । 
তোমার এ চিত্ত জ্বেলে, ভাঙ্গালে ঘুম - ভাঙ্গালে, 
নিজে হায়, নিবলে চিতার প”্র গো । 
বেদনার শ্মশান-দহে, স্ুড়ীলে আপন দেহে 
হেথা কি নাচবে না শঙ্কর গো ॥ 


৩০ 


কবিতাটিব ব্যাশ্যা কব । 


প্রহরী 


নর্ণনীর বিষক্স £__পাঠান সম্রাট মহাত্ছা নাসিরুদ্দীনের পাঠঞ্রীতি, 
মিতব্যয়ি-তা ও অহারাণীর সহিত কথোপকথনচ্ছলে প্রজারঞ্জন রীতি বর্ণন। 


চারিদিকে গ্রন্থরাশি পাঠের আগার মাঝে 
বসিয়! নাসিরুদ্দীন জ্ঞানের সাধক সাজে । 

কি আনন্দে মগ্ন যোগী ! কঠোর সে সাধনায় 
স্বরগের সুধা-ধারা হৃদি-মাঝে* বহে যায় ; 
আননে উঠিছে ফুটি পবিত্র উজ্জ্বল হাসি । 
কোরাণ নকল রত + চধরিদিকে গ্রস্থর/শি । 
সহসা ছাহিয়! ফিরি ফক্কণের ঝনত্কারে 
দেখেন পাঠান-রাজ বেগম দাড়ায়ে দূরে । 
ফুল্প-পারিজাত সম হাসি হাসি মুখখানি, 

কে যেন দিয়াছে তায় বিষাদ-কালিম৷ টানি । 
পড়িতেছে গণ্ড বাহি, দর-বিগলিত ধারা 

নত মুখে মহারাণী কাঁদিছেন আত্মহারা । 
নামাইয়। সম্তর্পণে ক্রোড় হ'তে বহিখানি 
চলিলা সম্রাট যেথা দীড়াইয়! মহ।রাণী । 
আদরে মুছায়ে অশ্রু অতীব কোমল স্বরে 
বলিলেন, “প্রিয়তমে, কি হ্শয়েছে বল মোরে । 
স্বামীর আদরে অশ্রু আরো দ্রুত ধারে বয়, 
-ভাাবাবেশে মহারাণী নিশ্চল নিব্বাক রয় । 


ও 





কবিতাপাঠ 


বনুক্ষণে অশ্রু মুছি বলিতৈ লাগিল ধীরে, 
জীহাপনা, শেষ বাদী ছিল যে আমার তবে, 
তামার আদেশে আক্ি বিদায় দিয়েছি তায় ; 
তঁকিতে ছিলাম কুটী, দেখ, হাত জ্বলে যায় । 
গুডিয়া গিয়াছে রুটাী, কাদিতে ছিলাম তাই, 
তামার আহার তবে ঘরে আব কিছ নাই । 
বিশীল এ ভ্াারতেব সত্্াট ামাব স্বামী, 
একটি বাদীও.টিগো পেতে নাহি পাবি আমি * 
স্ড়েছে আমার হাত, কমি বনে অনাহারে, 
অগনিত ধন-বত্র বাজকোোষে কার তরে 2 


সামিলেন মহাবাণি, সঙআট বলিলা বীবে, 
কাঁদিতেছ, মহারাণি, শুধু তুমি এরি তরে £ 
হাত গ্ুুড়িয়াছে তব, মোব হাত আছে ঠিক, 
এর জন্যে এত কাদা ! ছি চি মহ্াবাণি, খিক ! 
তুমি যদি নানি পার কেবারে গুহ কাজ, 
নিজ হস্ভে লব তাহা, আমিউ করিব আজ ॥ 
আমি ভিবেছিন্ু বুঝি অঙ্গ, বঙ্গ, উডিস্তায়, 
দারুণ ভুল্ভিক্ষ ক্রেশে বুলোক মারা যায়, 
তারি জন্তে বুঝি তুমি কাদিতেছ গ্ুহকোণে, 
সঁজাদের শোক খুনি বিষম বেজেছে শ্রাণে । 
্প্িমতমে, এই ছ5হখে এ ভাবে কাদিতে আছে 2 
ভাব দেখি তোমা চেয়ে কত হী দেশ মাঝে । 


প্রহরী ৩ 


সদা নিদারুণ ছুঃখে করিতেছে হাহাকার, 
তুমি কাদিতেছ ভাবি এক বেলা অনাহার * 
অগণিত ধন-রত্ব রাজার ভাগারে আছে ; 
আমার ভাগুার নয়, তার পানে চাওয়া মিছে । 
আমি ত প্রহরী মাত্র, নাহি মোর অধিকার 
সে ধনের কণামাত্র করিবারে ব্যবহার । 
পত্যহ কোরাণ লিখি করি যাহ। উপাভ্জন, 
হাঁভাতেই হ'জনার চলে শ্রাস আচ্ছাদন । 
পর ধনে দেভি করা, ০ রি ভাল মহারাণি £ 
0তামার সে ভাব নম, আমি তাহ। ভাল জানি 
নিক৩সাহ না হই ও, মনে রেখো দিনমান 
সগোর উপরে গাক্ি দেখিছেন ভগবান । 
অন্ন 
করিতাটিব সাব মম্ম লিখ । 


ধাত্রীপানা 


বর্ণনীঘ বিবয ঃ- ধাত্রীপান্নাব নিজ পুত্র বলি দিয়! 'প্রভৃপুত্র মেবাববাক্ত 
উদযসিংভকে ব্ুল্গ করেন । 
কুলপাংশুলার গভে জনম যাহাঁৰ 
সেই দাসী-পুত্র হবে মিবারের রাজা ? 
খন্ভোতে হরিয়া লবে হ্যতি চলন্দ্রমার ঠ 
স্বগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা ? 
অন্থরে অম্বত ভাশু করিবে হরণ ? 
কুকুরে যন্ডের হবি করিবে লেহন 2 


(না দিব ঘটিতে হেন, বাঁচাব কুমারে ; 
হিন্দর গৌরব-রবি, রাণাবংশধর 

রহিবে অক্ষত দেহে, বলুক আমাবে 
অপত্যঘাতিনী লোকে, তাহে নাহি ডর । 

দাতাকর্ণ লভে পুণ্য বধি বৃষকেতু 
আমার অপত্যবধ হবে ধন্মহেতু । 


কেনরে অজ অশ্রু হদিবজসারে 
পঁড়িস্‌ বহিয়া, পাল পাশরিবে স্সেহ। 
£অশ্র্থামা হত" এই মিথ্য। সমাচারে 
কুরুক্ষেত্র রণে দ্রোণ ত্যজিলেন দেহ ; 
মহারথ তিনি, তবু বাসল্যের দাস ! 
নারী হ'য়ে বীরধন্ম করিব একাশ । 


ধাত্রীপান্না ৩৭ 


স্বার্ত্যাগ মহামদ্রে দীক্ষা যার আছে, 
কঠোর বীরের ধশ্ম পালে সেই জনে, 

আত্বাপরিজন-স্সেহ তুচ্ছ তার কাছে, 
স্ঠির লক্ষ একমাত্র সঙ্গল্প সাধনে | 

ভীকব্ুতা মমতা, ছুয়ে নিকট সমন্ধন্ধ, 

কাপুরুষ ক্ষুদ্রচেতা সদা স্বার্থে অন্ধ ' 


এস গ্ুত্র ! পরাইব রত্র আভরণ, 

সাজীব তোমারে স্বর্ণ-খচিত সথবেশে, 
প।(লম্কের অঙ্গে তোমা করিয়া স্থাপন, 

বাপাব চামরব্।তে কাকপক্ষ কেশে । 
নিল নিশ্চল নেত্রে চাব মুখপানে, 

যাব না হও ছিন্ন ঘাতক-কপাণে 


পালাও উদয়সিংহ, সিংহের শাবক, 
শগালের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমার ; 
জ্বলৈবে ধখন তব পৌরুষ-পাবক, 
উত্পাত-পতঙ্গ গুড়ে হবে ছারখার । 
ঢাকুক প্রভাত-রবি কুহেলী-তিমির, 
অচিরে প্রদীশ্; তেজে উঠিবে মিহির ! 
পশ্া 
১। পাত্রীপান্নার কথা কি জান বল ১৪ তাহার অদ্ভুত কার্য্যের বর্ণনা কর। 
*২। নিম্নলিখিত পদগুলির অর্থ বল- মুগেন্দ্রবিক্রমে বনে বিচবিবে 
জা 2 আমার অপত্যবধ হবে ধন্ম্হেতু * নারী হয়ে বীরধন্ম করিব প্রকাশ । 





বর্ণনীর বিষয় 2-_-ভারতীয় আধ্যগণের জীবনের মূলনীতি আদর্শ 1 


হে ভারত, নুপতিরে শিখায়েছে৷ তুমি 
তাজিতে মুকুট-দওও, সিংহাসন, ভুমি, 
ধরিতে দরিদ্র বেশ 7; শিখায়েছে! বীরে 
ধম্ম-যুছে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে, 
ভুলে জয় পরাজয় শর সংহারিতে | 
কর্মারে শিখালে ভুমি ষোগযুক্ত চিতে 
সববফল-স্প্হ। ব্রন্মে দিতে উপহার । 
গুহীরে শিখালে গুহ করিতে বিস্তার 
প্রতিবেশী আত্ম-বন্ধু অতিথি অনাথে । 
ভোগেরে বেঁধেছে। তুমি সংবমের সাথে, 
নিশ্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছে। উজ্জ্বল, 
সম্পদেরে প্ুণ্য-কম্মে করেছে মঙ্গল, 
শিখায়েছে। স্বার্থত্যজি” সবব হ্ঃখে সুখে 
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রন্ষের সম্মুখে । 
প্শ্ 
১। এই কবিতাটির বিস্তৃত বণাখ্যা কর । 
২1 কোন্‌ কোন্‌ মহাপুরুষের জীবনে এই নীতি ও আদর্শশুলি 
বিশেবরূপে পুর্ণতাঁলাভ করিয়াছিল বলিতে পান কি? 


পারার 


শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত 


বর্ণনীয় বিবয় বরিশালের অদ্বিতীয়, কর্ম্মবীর অশ্িনীকুমার দন্ত 
মভাশয়ের বন্দনা । 
জনমিলে প্রাণখানি ব্রেমে পুর্ণ করি” 
সাধিতে সকল কম্ম সে চরণ স্করি” । 


নিল: ৬ - রঃ "জাত ০ তে 

১: ৪1:21 চিত এ 
বি -* চা নু 

৭: এ ১ রি - ৮ ন্ট 

* " |. ১ ৮ 





শিখাইছ সরলতা সকলেরে ডাঁকি”__ 
সত্যের অক্ষয়-মুক্তি হৃদয়েতে রাখি” | 
পাপের কালিম মাখ। এ পঙ্কিল দেশে 
প্ন্যালোকে উত্তাসিছ সকলের মন । 


কবিতাপাঠ 


কে জানে গো স্বপ্নসম কোগা হস্তে এসে? 
আলোকিয়। মাতৃক্তমি করিবে গমন । 
যাহারা তোমাবে হাষ চিনিল না আজো 
তাহাদের প্রতি তুমি নহ তো বিমুখ» 
সবারে বাসিয়া ভাল আনন্দে বিরাজ 

তুচ্ছ কবি” হীন হিংসা, ঘ্বণত স্বার্থ স্থখ | 
সংসারে থাকিয়া তমি নহ আত্তাহাবা, 
সবি উজ্জ্বল ওগো গঞগনের তাবা । 


এপশ্ব 
কবিতাটিল ব্যাখ্যা কর ।॥ 


নবীন-বঙ্গ 

বর্ণনীৰষ বিষব ২-_নবীন বাঙ্গলাব সুসস্তানগণেব কীর্তিক্াাহ্িনী । 
রচিল ধশ্ম-ভ্রিবেনী-তীর্য তব ভগবান পরমহংস, 
আর্গতির বার্তা শুনাউল পুনঃ তব বায়, সেন, ঠাকুর বংশ । 
বাডবোজ্জ্বল করুণা-সাগর ভব্রিল অস্ক রত্ুপ্ুুঞ্জে, 
বঙ্কিম নব শুভ-সংসার রচিল তোমার মাধবী-কুপ্তে । 
লুটি মাগো তব চরণ ধুলায় তুমি যবে আমার জননী-বঙ্গ, 
ভম্তান-বিজ্ভান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ । 


দন্ত মিত্র গুপ্ত বস্থর অধ্যে পদার-বিন্দে দীপ্তি, 
গিরিশ নবীন হেম মধু করে স্ুধাদানে ভ্ভান-ক্ষুধার তৃপ্তি, 


নবীন-বঙ্গ ৪১ 


মতি স্বেজ্দ্র মাতৃ-মতন্ত্র দীক্ষিত কনে অস্ভুত শিস্বে 

ব্রতী ব্রজেজ্দ্র ব্রত্মবিভ্যা ব্তিকালোক বিতবরে বিশ্বে $ 
লুটি মাগো তব চরণ ধুলায় তুমি তে আমার জনন্টী-বঙ্গ 
শুল্তান-বিভ্ভান ললিত-কলাক্ শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ॥ 


হভ্তানী দীনবীর রাসবিহারীর কণ্টে ধবনিত ন্যায়ের বিশ্র, 
স্সণ ভাপ্ক মহশীন মনি বলির ধন্মে হয়েছে নিঃস্ব । 
রাজনীতি রণক্ষেত্র ধ্বনিল রখী শ্রীকৃষ্ণ দাসের শঙ্খ, 
শ্পৌোভে আশুতোষ মৈত্র ভ্রিবেদী অনলিসম তব কমল-অঙ্গ । 
লুটি মাগো তব চরণ ধুলায় তুমি তে আমার জননী-বঙ্গ 
ভন্তান-বিভুন্তান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ । 


এবি মহেন্দ্র গঙ্গাধহ্রর ভূঙ্গার জলে বাঁচিল' স্হপ্তি, 

হোতা প্রফুল নব রসায়ন হোমানলে করে হবির বুষ্ি । 
বহে শুরুদীস অশুরু-পাত্র, অবনীর করে চীন ছত্র, 
ঘাগী জগদীশ তাড়িতাক্ষরে নিখিল তামার বিজয়-পাত্র । 
লুটি মাগো তব চরণ ধুলায় তুমি যে আমার জননী-বঙ্গ, 
ভভ্তান-বিভ্ভাঁন ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ । 


তব অপত্য দুর ভূখণ্ডে লভিল ্োধ্য সৈনাপত্যে, 
তামার চিত্ত জিনিয়া! বিল্তে চিনিল নিত্য চরম সত্যে | 
ছুহিতারা তব জাগ্রত করে বমণী-গরিমা তিমির-লুশড, 
?সন সরকার শাস্ত্রী তোদার করে প্রবুদ্ধ কীন্তি সণ । 
লুটি মাগো তব চরণ ধুলায় তুমি যে আমার জননী-বঙ্গ 
ভন্তান-বিভ্গীন ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ । 


৪২ কবিতাপাঠ 


সন্ব-বজের মিলন-মন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে বিবেকানন্দ, 

দিগ্জয়ী কবি সিন্ধুব কুলে গাহিল সাম্য সাবেব ছন্দ । 
শবচ্চন্দ্র-মবীচি-মালায় কল-স্থববমা তোমাব অঙ্গে, 

তব বন্দনা কুজে আনন্দে কাব্য-কুঞ্জে কোটা বিহঙ্গে । 
লুটি মাগো তব চবণ-ধলাষ তুমি যে আমাব জননী-বঙ্গ, 
ভ্ভান-বিভ্ভ্তান ললিত-কলা শোভিত অমল শ্টামল অঙ্গ । 


ধেযান-স্তন্ধ বোগ-নিকদ্ধ মুদিত তোশমাব হৃদববিন্দ, 

কোটী ভক্তেব ছুর্ভষ তপ্পে তোমাব আননে ছুত্যি অনিন্দা। 
পুত্র তোমাৰ আর্ভেব তবে ববিছে শীর্ষে অশনি-বধ, 

দেশেব কন্মে সেবাব ধন্মে যাদেব আত্মত্যাগের হষ ॥ 

লুটি মাগো “তব চবণ-ধুলাঘ তুমি বে আমাৰ জননী-বঙ্গ, 

সন্তান বিজ্ঞান ললিত-কলায শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ৷ 


শর 
১1 এই জাতীব সঙ্গীতটী গান কব। 
২। এই কবিতাব বন্দিত প্রত্যেক ব্যক্তিব নাম ও তাহাব কীর্তি 
বাশিব সংক্ষেপে উলেখ কব । 


অনদার বরদান 


বর্ণনীয় বিষয় 2-_ ভক্ত ভবানন্দ গ্রভে আনন্দমক্ী অন্পুণাব শু ভাগমন- 
কালে ভাগীররথী উভরণ বর্ণন | 
আমপুর্ণা উত্তরিল ভাগীক্ী-তীরে, 
পার কর বলিয়া! ড।কিল পাটনীরে । 
সেই ঘাটে খেয়া "দেয় ঈম্ঘরী পাটনী, 


হ্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি” | 
ঈশ্সরীরে জিজ্ভাসিল ঈশ্বলী পাটনী, 


একা দেখি কুলবধ * কে বট আপনি । 

পরিচয় না দিলে করিতে ন।রি পার, 

ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফের ষার । 
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্ররী, 

বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি । 

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি, 

জীনহ স্বামীর নাম সাহি ধরে নারী 


গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত, 
পরমকুলীন স্নামী বন্দ্যবংশখতাত । 


কবিতাপাঠ 


পিতামহ দিলা মোটে অন্গপুন্দ নাম, 
অন্ন্কেব পভি ভিই পতি মোর বাম । 
অতি বড বুদ্ধ পতি সদ্ধিতে নিপুণ» 
কোন শু৭ নাহি ভাব কপালে আহ্গন । 
কু-কগাম় পঞ্চমুখ কণ্টভরা বৈষ, 

কেবল মাত্র সঙ্গে ছন্দ অহনিশ । 

ভুত নাচাইয়া? পতি ফেরে ঘবে ঘরে, 

না মরে পাষাণ বাপ দৈলা হেন বনে । 
অভিমানে সমুদ্রেকতি ঝাঁপ দিলা ভাউ, 

তে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে বাই । 
পাটনী বলিছে আমি বুকবিন্ডু সকল, 
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল । 
সী আসি” নায়ে চড দিবা! কিবা বল, 
দেবী কস্ন, দিব আগে পারে লক চল । 
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ, 

কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ £ 
পাটনী বনিলছে মা গো, বৈস ভ্ভাল হয়ে, 
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে বাবে লঙ্ষে । 
ভবানী কহেন, তোর নায়ে ভরা জল, 
আলতা! খুহবে, পদ কাথা থোব বল । 
"শাউনী বলিছে মা গো, "শুন নিবেদন, 
স্েঁউত্ি উপপারে বাখ ও রাঙ্গা চরণ 1 


অনমদাব বব্দানল 


পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে, 
বাখিলা ছু”খানি পদ সঁভতি উপরে । 
েউতিতে পদ দেবী রাখিতে ব্াখিতে, 
সেঁভতি হইল €সাণা, দেখিতে দেখিতে ! 
€সাণার ০সেউতি দেখি” পাটনীব ভম্ব, 
এ মেয়ে ত মেঘে নয় দেবতা নৈশ্চয় । 
তীরে উত্তুর্িল তরী, তার! উন্তরিলা, 
প্র্বব মুখে হখে গজগমনে চলিলা ॥ 
সঁভতি লইয়া হাতে, চচিললা পাটনী, 
পিছে দেখি তাবে, দেবী ফিরিলা আপনি । 
সভ্ভন্সে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল, 
দিয়াছ €ষ পব্রিচয় 0 বুঝিন্ু ভুল । 
হের যেই সেঁউটতিভে থরন্মেছিলে পদ, 
কাঠের সেঁউতি মোর হইল অস্টাপদ । 
ইহাতে বুঝিন্ু তুমি দেবতা নিশ্চয়, 
দযাঁয় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয় ॥ 
তপ-জপ নাহি জানি, ধ্তান জ্ভান আর, 
তবে যে দেযাছ দেখা, দয়া সে তোমার । 
হাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া, 
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহু ভাবিয়া ! 
আমি দেবী অন্গপুনা এ্কাশ কাশীতে, 


চৈত্র মাসে মোর পুজা শুক্র! অষ্টমীতে । 


ন্ট ৫ 


৪ ৬ কবিতাপাঠ 


ভবানন্দ মজন্দাব-নিবাসে বহিব, 

বব মাগ, মনোনীত বাহা! চাহ দিব । 

প্রণমিয়। পাটনী কহিছে যোড় হাতে, 

আমাব সন্তান যেন থাকে ভধে ভাতে । 

“তগাস্ত্” বলেষ! দেবী দিলা বব দান, 

ভধে ভাতে গাকিবেক তোঁমাব সন্ধান 

বব পেষে পাটনী ফিবিয। ঘাটে যাষ, 

গুনর্বাব ফিবে চাহে দেখিতে না পাষ । 

প্শ্ 
১। অনপুর্ণাব আাজ্ম পবিচষ দান নিক ভাষার বণনা কব। 
২। হফেবফাব, বান, সিদ্ধিতে, কুকপামধ, পঞ্চমুণ, পাবাণ বাপ, 
€ক্কনদ, সেউতি অষ্টাপদ,__ এই শব্দগশুহিব অথ বল ।॥ 


প্রফুলচন্দ্র বাক 


বর্ণনীষ বিষষ 2-_আচাধ্য প্রকুল্পচন্দ্র বাষ মহ্কাশযষেব বন্দনা । 


প্রশান্ত অন্তবে বসি, হে খষি গ্াবব, 
অফুবন্ত ক্রান্তিহীন উদ্ভত উদ্যমে 





কি ফুল্প ভভ্তানেব সুস্প বিকাশি” স্ন্দৰ 
সে ফুলে অস্থতপান কবিছ সংযমে ॥ 


৪৮৮ 


করি ভাপাড 


ভোগস্থখ তুচ্ছ করি নিত্য চিত্ত ভি 
অক্ষয় অমুলন নিধি করছ সঞ্চম । 

সে রত্বু যতনে তুলি” দিলে উপহবি ; 

ধন্য) তাহে জন্মভূমি । তুমি বিশ্বময় 
ঘোধিলে দেশের খ্যাতি, আলনলোকি” কিবণে 
সতীত বিস্মৃত তাব গৌরব অমল ॥ 

ক্ষুদ্র এই স্ততি-পুস্প লবে কি চরণে £ 

এ নহে স্থবভ্ি-ক্লীত ফুল কমল । 

কুপা করি উপহার লইলে, বহিব 

সীম আনন্দ প্রাণে, চরণে নমিব । 


এশা 


বন্নিতাটিব ব্যাখ্যা কব । 


মেঘনাদ 


বর্ণনীন বিবয় 2- ব্রাম-রাবণ যৃদ্ধে উক্দ্রভিতৎ বধ পক্ষে ইক্দরজেতেক 
নজ্জাগালে বিভীবণ ও ইক্্রজিতের কথোপকথন । 


চাহিল। ছুয়ার পানে অভিমানে মানী, 
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে 
ভীমতম শুল হুত্তে ধুমকেতু সম 
খুল্পতাত বিভীষণে বিভীষণ রণে__ 

“ এতক্ষণে”_-অরিন্দম কহিলা বিষাদে, _ 
“জানিন্ কেমনে আস লম্ষনণ পশ্শিল 
রক্ষঃপুরে ! হায় তাত, উচিত কি তব 
এ কাজ % নিকষা সতী তোমার জননী, 
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ শুলী শম্তুনিভ 
কুস্তকণন : ভ্রাতৃপ্ুত্র বাসববিজম্বী ; 

নিজ গুহ-পাপ” তাত, দেখাও তকস্করে 2 
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি 
সিতৃভুল্য । ছাড় দ্বার, যাব অস্ীগারে, 
পাঠাইব রামান্ুজে শমন-ভবনে, 

লক্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্তিব আহবে $”” 


গু 


করবিতাপাঠ 


উন্তরিল। বিভীষণ,_““বুপা এ সাধনা, 
বীমান্‌ ! রাঘব-দাস আমি ; কি ওকারে 
ভাহার বিপক্ষ কাজ করিব, বশ্ষিতে 
শল্গরোধ 2” উন্তরিলা কাতরে বাবণি -_ 
“হে পিতব্য” তব বাকেত ইচ্ছ মবিবাজে " 
বাঘবের দাস তুমি ৪ কেমনে ও মুখে 
নিলে এ কথা তাত, কহ তা দাদেরে 1৮, 


মহামন্ত্র বলে বা নঅশ্পির5 কনী, 
মলিনবদন লাজে উত্তরিলা রক্দী 
রাবণ-অন্ুজ, লক্ষি রাবণ-আত্বাজে £- 
“নহি দোষী আমি বশুস ' বুগা ভুল সল মোতে 
তুমি! নিজ কম্ম-দোষে” হায় ! মজাইলা 
এ কনক-লক্কা রাজা, মজিলা আপনি ! 
বিরত সতত পাসে দেবকুল ১ এবে 
পাপক্পুণ লক্ষাপ্গুরী, প্রলয়ে বেমতি 
বস্থধা, ডুবিছে লক্ষা এ কাল সলিলে 


ব্াঘবের পদাআযে বক্ষার্ণে আজশ্রয়ী 
তই আমি ' পরদোোষে কে চাহে মজিতৈ ৯”, 


কহিল বীরেন্দ্র বলী ;- *ধশ্মপখগামী, 


€হ রাক্ষসরাজান্জ* বিখ্যাত জগতে 
তুমি £ কোন্‌ ধমক মতে, কহ দাসে, শুনি, 


মেঘনাদ রি 


ভুন্তাতিত্র, ভ্রাতৃত্ব _জাতি-_এ সকলে দিলা 
জলাঞ্চলি % শাস্তে বলে--গুণবান যদি 
পরজন, গুণহীন জন, তথাপি 

নিহ১৭। স্বজন শ্রেয়ঃ-পর»পর সদা! 

এ শিক্ষা, হে রক্ষোনর, কোপায় শিখিলে 8 


প্শা 
৯1 পুমকেতু, অপ্রিন্দম, বাননবিজ্য়ী, লাবণি, বিরত, উপবোক্তি 
শন্দ গুলির অথ বল ৪ পদ পবিচর দাও । 
»। এই কগোপকথন হইতে কি শিক্ষা লাভ কবিলে ? 





পুথিরী ও স্বদেশ 


বর্ণনীন বিবষ £-_পুথিবী ও স্বদেশেব সভিত মানবেব সম্বন্ধ কি,- 
তাহা বর্ণনচ্ছলে স্বদেশেব হিতসাপনে উপদেশ । 


জান না কি নর তুমি, জননী জনমভ্রমি, 
যে তোময় হদয়ে রেখেছে । 

গাকিয়া মায়ের কোলে সম্ভানে জননী ভোলে, 
কে কোথায় এমন দেখেছে 2 

ভ্রমেতে' করিয়া বাস. মেতে পুরাও আশ, 
জাগিলে না দ্িব। বিভাব্রী ৷ 

কত কাল হরিকাছ, এই ধব। ধবিয়াছ, 
জননী জঠর পবিহবি ॥ 

যার বলে বলিতেচ্ন, যার বলে চলিতেহছ, 
যার বলে চাঁলিতেছ দেহ । 

যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি 
ভক্তিভাবে কর তারে জেহ ॥ 

তোমার প্রস্ততি যেই, তাহার প্রস্ততি এই, 
বল্তমতী মাত সবাকার । 

কে বুঝে ক্ষিতির রীতি তোমার জননী ক্ষিভি 


জনকের জননী তোমার ॥ 


পর্ণিবী ও স্মদেশ 


পকুতির পুজা ধর, স্লকে অপণাম কর, 
ত্রেমময়ী পুগিবীর পদে । 

নলিশেষত2 নিজ দেশে, তি রাখ সবিশেষে, 
ম্প্ধ জীব যার ক্েহমদে ॥ 

মিছা মণি মুক্তা হেম, স্সদেশের শ্পিয় প্রেম, 
তার চেয়ে রত্র নাই আর । 

স্ধাকরে কত স্থাধা, দ্র করে তব সুরা, 
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥ 

ব্াতভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগনে, 
ত্রেমপুণ নয়ন “মলিয়া | 

কতব্প কেহ করি, দেশের নিগুকহ্গুণ ধরি 
বিদেশের গুনীরে ফেলিয়া ॥ 

স্বদেশের পরম যত, সই মাত্র অবগত, 

বিদেশেতে অধিবাস যার । 

ভাব-তুলি ধান ধরে, চিলুপটে চিত্র করে, 
স্দদেশের সকল ব্যাপার ॥ 

প।(কি স্বদেশের হিতে, চল সত্য ধম্ম পখে, 
খে কর ভগ্ান আলোচন । 

বুদ্ধি কর মাতৃভ্ডাষ।, স্ুরাও তাহার আশা, 
দেশে কর বিষ্যা বিতরণ ॥ 

১০০] 


কবিতাটীর ব্যাখ্যা কর । 


সআট পঞ্চমজজ্ঞের ভারতে আগমনোপলক্ষে 


নর্ণনীয্স বিষর ৪ সম্রাটের রাজ্য।ভিবেক উপলক্ষে ভাবতে "আগমন 


প্রনল বাড়ব বহ্ছির মত বারিধি বক্ষ হতে 

উঠিয়া যে জাতি চলিল রঙ্গে মাবার আলোক-জোতে, 
মথিয়া জলধি দলিয়। মেদিনী লঙ্ঘি” শৈলরাজি, 

সে জাতির রাজা মহ'রাজ এ ভারতে এসেছে আজি ' 
বাজক্‌ দীমামা, উঠক নিশীন বিবিধ বনে সাজি, 
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি 


যে জাতি গ্রীসের করিল মুক্ত দৃঢ় বহ্ধন-পাশ: 

করিল বিধান রবে না মানুষ মান্সষের ক্রীতদাস, 
প্চারিয়! স্বাধীনতার তন্ত্র বিগ্ুুল বিশ্ম মাঝ 

সে জাতির রাজ মহারাজ এ ভারতে এসেছে আজ । 
বাজক্‌ দামামা, উঠক্‌ নিশান বিবিধ বণে সাঁজি, 
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি |. 


নিউটন্‌ যার বাঁধিল স্থত্রে জগণ্ড জগণ্সনে, 

ডারুইন্‌ যার বাধিল নিয়মে জগতের জীবগণে, 
সেক্সপীয়র যার বাধিল ছন্দে হৃদয়রত্ব খনি, 

এসেছে প্রথম আজি এ ভারতে £স জাতির নৃপমণি । 
বাজক্‌ দামামা, উঠক্‌ নিশান বিবিধ বণে সাজি, 

ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি ।' 


সমাট পঞ্চমজজ্জের ভাবতে আগমনে ।পলন্সষে ৫৫ 


মানিয়া। লইল শাসন যার অনাধ্য আধাস্ত, 
স্থাপিল ভারতে গভ্ভীর শান্তি সাম্য-মন্ত্রপুত, 

মুক্ত করিল স্বাধীন ধন্ম স্বাধীন চিক্তাত্সোতে, 
£স জাতির রাজা এসেছে ভারতে স্থদূর বুটন্‌ হসতে 
বাজুক্‌ দামামা, উঠক্‌ নিশান বিবিধ বনে সাজি, 
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি । 


কোথায় বুটন-__- কোণায় ভারত, ভিন আকাশ বার, 

এখানে যখন আলোক, তখন*সেখানে অন্ধকার ; 

মধ্যে গভীর গরজে জলধি, লও্ি সে পারাবারে 

এসেছে ভুপতি-লহ মা! ভারত বরণ করিয়া তারে । 

বাজুক দামামা, উঠকু নিশান বিবিধ বনে সাজি, 

ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারত এসেছে আজি । 
পিশ্া 


কবিতাটিল ব্যাখ্যা কর । 


ক্রেন্দ- প্রমাণে 


পর্ণনীৰ বিষষ 2-__ভাবরত গৌবব কন্মবীব, স্বদেশ-০প্রমিক, অদ্বিভ্াও 
লাগ্মী, কুটবাজনীতি বিশারদ, স্ুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষেব পৰলোক 
গমনে শোকোচ্ড্র(স । 


সেকি পুণত দিন' যবে বিধাতাব গুড অভিপ্রাষ 
সহসা কবিল ছিন্ন কেশরার্‌ স্বেচ্ছাঁর বন্ধন, 

নব মহাভারতের সংগঠন পরিকল্পনায় 
€তাজোদুপ্ত মুক্ত চিন্তে জাগাইল বিরাট স্পন্দন । 

পঞ্জাব সীমান্ত হ'তে চট্টলার চাক-ম্যাম তীর 
যুগান্তভের স্প্তি-ভঙ্গে সে কম্পনে উঠিল নডিয়', 

বক্ত-কণ্ট-উদসীরিত অগ্ঠি-মন্ত্রে, হে বাদী, হে বাব, 
চেতায়ে দেশাস্বোধ এক জাতি তুলিলে গড়িষা | 

উওসাহেব জ্বলদচ্চিঃ চিরদীণ্ত তোমাব অজ্ভাবে, 
বটিকা-ঝাপটে কভু ক্ণতরে হযনি নির্ববাণ__ 

সম্ভোম্থত প্রাণ-পক্জ্রে বিসভ্জিয়! চিতার উপরে 
ছটিয়। গিয়া হেথা কর্তব্যের-_ দেশের আহবান ! 

দীণ-বক্ষ বাঙ্গালার ছুঃখ-দিপ্ দারুণ ভুদ্দিনে, 
অশনি-সম্পাত সহি” অবিচল হিমার্রির মত, 

'স্দদেশীর সীম-রবে মিলাইলে নবীনে-প্রবীণে, 


/যাজাক্াল খঙ্। বক জনমনে করিয়া জাত | 


সবে প্রষাণে 


ব্যর্থতাব মনস্তীপে, যত্র পষ্ট আশার বিনাশে 
টলে নাই কোনো দিন, হে স্ফিরধী, তব ভার-কেন্দ্র, 

প্রভুহ্বেব রোবদুষ্ি, নিযতির ক্রুব পরিহাসে 
সম নির্কিবকার তুমি, আত্বাজয়ী ৫হ শুর স্রবেজ্দ । 

কাবাগাব মন্ত্রিসভা, হাতে-গড়া জাতি-প্রতিষ্ঠান 
কি নবণ, কি বজ্ল্ুন, শুধু দেশহিত সাধিবাবে ; 

বিবেক নিপ্দিষ্ট পে দ্বিধাহীন সদা আগুয়ান 
প্রশংসা কি লোক নিন্দা লক্ষতভ্রম্ট কবেনি তোমাকে | 

সফল সঙ্কল্প তব. সিদ্ধ আজি সাধনা তোমার __ 
লভিয়া তামার দীক্ষা সভববদ্ধ সন্ধুদ্ধ ভারত ; 

শত বরষের জার, ক্ষুদ্র স্বার্প করি" পরিহার 
সমুওস্থখ রচিবাবে সম্মিলিত রাষ্ট -পরিষ 1 


অন্তিম শযরনে কণ্সী কন্মন অস্তে শান্তিতে শয়ান, 


অস্ঞমিত চিরতরে বাঙ্গালার গৌরবের রবি 
শোকমগ্ দেশবাসী নিরখিযা এ মহাপ্পম়াণ-__ 
উদ্দেশে প্রণমে দেব ! দূর হ'তে দেশাস্তের কলি । 


এপাশ 
কবিতাটিব সার মন্ম লিখ । 


শুব্দাস-ও আাণে 


এণনীষ বিষ 2-_বঙক্গবিক্রত ৬ সাব গুরুদদাাস বন্দেতাপাঁধাাব 


হে বঙ্গের শুরু ও্য়াণে তোমার 
গুক্তে গুহে* দেব ! উঠে হাহাকার ! 





মরমের ব্যথা কন পথে ছি 
অঙজন্ধারে বরে, ভারে আপনার ॥ 


শক্দাস- যাতে, 


এ ্োোক-আধাল কাঁটিবে কেমনে 
আছে আিা! কিবা এ মতের পাচ্ছে 2 

€ত্ডামার এ শানে কুমিই বাক্জ্রনা___ 
ম্বতুয মানে তব আমব্রহ্গ আছে ॥ 

ন্বহু ০শ্পাচ্য ভুমি তে বজ- গৌরব 
তু স্িছ্ধ-প্টুকম্য এএ। জীবন-ক্রতি | 

নহু €শাচ্য ভুমি কম্ম-ধম্মস-বীল * 
বকীন সহসা সাহার ভারতে ॥ 

লহ €স্পাচ। তুমি . স্টুক্ে স্ুণ্য বাল - 
দীপ্ঘায়ুও বাহার দীণও যশোভ্ভানে । 

লহ শ্পোচ তুমি সত্য হতে বা 
(0 ল্িলা+বধাতি? সবি সকাশ্পে ॥। 

নক শ্োচ্য তুমি বলেনা আান্াণ। ? 
বক্ছেব বশ্পিষ্ঠ : তুল €₹ শোত্রপাত্তি 

আবি ০শোক-_ দেব স্ুশ্যত্নোক * 
স্মবণে ভাসা শুগুলোল সংহতি ॥। 

হে বতেদের তত” ওইর০ তব কব 
কশর “দীন” ছিলে তিজস্তী ব্রাহ্মণ 2 

শাস্ল ভব শুই, ককব্যের ০সবা।__ 
এ সল্ছে করেছ বার্থক জীবন ॥। 

ছিলে ত ব্রাজ্জব্ি ব্রহ্দাষি, তদেবর্ি___ 


একাধারে হেন মহিমা কোোখাজ ক 


এ০ কাবতাপাঠ 


বঙ্গে বশিষ্ঠ । গুক ! গোত্রপতি ! 
বন্দ্য গুক দাস! প্রণতি তোমায় ॥ 

নব গুণযৃত পরম কুলীন 
সমাজের চির" আদর্শ মহান । 

হব প্রদশিত কম্ম-রাজপগে 
চলে যেন সব বঙ্গের সন্ভান ॥ 

“তামার চরিত-__ দিগ্‌দরশন 
জীবন-অণপবে, হোক্‌ বাঙ্গালার । 

তন্তান-ভক্তি-কনম্মে অদ্বিতীয় যোগী ' 
রহ চিরপুজ্য ভারত মাঝার ॥ 

(তামার মহিম। নিতা স্তুধযা সম 
এ বঙ্গ-ভুবন করিবে উজ্জ্বল । 

তব স্পরতি-জ্যৌতিঃ প্রবতারা প্রায় 


বঙ্গহাদাকাশে রবে অচঞ্চল ॥ 


প্শ্ 
ঙগগৌরব, সিদ্ধপুকষ, কম্ম-ধম্ম বীব, পুত্রে পুণ্য ধার, ভেজন্বী ব্রাহ্মণ, 
ববেণ্য প্রাঙ্গণ, বঙ্গের বশিষ্ঠ, জ্ঞানভক্তি কন্মে অদ্বিতীয় যোগী--এই সকল 
শশেষণের ব্যাথ্য কব। 


বশ্বপাতি 


নণনানাাব্বয়_হ- সব্ববাপী, সব্বশভ্িমান ভগবানের মভিম। কীন্তন । 


লক্ষস্থ্ক্ষ সৌর জঙন্ত নীল গগন গর্ভে, 
তীব্র বেশ, ভীম মুক্তি, ভ্রমিছ্ধে মন্ড গবেব । 


কোটি কোটি তীক্ষ উগ্র অনল-পিগু-তারা 
দৃপ্ত নাদে, ঝলকে ঝলকে উরে অনল-ধারা । 


এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর পাকটে শক্তি বিন্দু, 
নমি সে সর্বশক্তিমান চির-কারণ-সিঙ্ধু ৷ 
স্তলীকৃত, গগন-স্সহিত ধুলি সিক্ধু-কুলে : 
কোটি কীট ক্রঞ্ছে বাস এক স্কন্ষ ধুলে ' 
কীট-দেহ-জনম-মুতুযু, নিমিষে কোটি লক্ষ ; 
জুঞ্জে হুক, হরষ, রোষ, এ্ীতি, ভীতি, সখ্য | 
এই স্রুল্ষন কৌশল রটে ধার জ্ভান-বিন্দ্ু 

নমি সে চির-প্রমাদ-শৃহ্য চিও-স্বরূপ-সিন্ু । 

গুশা 


ঈশ্বরকে বিশ্বপতিত বলিলাৰ সার্থকত1! এই কবিতান বর্ণনা 
কইতে দেখাও । 


